ত্রিপুরার স্মৃতি 


প্রকাশকের বক্তব্য 


মহারাজকুমার সমরেন্দ্রন্দ্র দ্েববর্ধণ-মহারাজ বীরচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র ও 
মহারা্ত বাধাকিশোরের অন্জ। ত্রিপুরাব মানুষের কাছে তিনি “বিডঠাকুর” 
নামে পরিচিত। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন এই রাজকুমার কোন প্রথাগত শিক্ষায় 
শিক্ষিত না হলেও আপন অন্তরাগে তিনি একাধিক আধুনিক ও প্রাচীন ভাষা 
আযত্ব করেন। প্রাচীন ইতিহাস ও প্রতুতান্বিক বিষষে ছিল তাৰ অসীম অনুরাগ । 
এ ছাড়া চিত্রাঙ্গণ ও আলোকচিত্র শিল্পে তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী । তার 
বুচিত বেশ কষেকটি গ্রন্থ সেদিনের স্থবী সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ কবে। অর্ধ 
শতাব্দী পবে আজও সেই গ্রন্থ গুলো সমান আদরে সকলেব কাছে গৃহীত হবে, 
সন্দেহ নেহ'। 


তাৰ গ্রন্থেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য-_ভাবতীব স্বৃতি' (১৯২৬ ), “ত্রিপুবার স্থৃতি' 
( ১৯১৭), আগ্রাব চিঠি” । ১৯২৮ )১ 'জেবুন্ধিস। বেগম? (১৯১৯ ), “বাহাদুর শাহ, 
আবু জাফর? ( ১৯৩০ ) এবং ৭ওধাকধ্যাতে ত্রিপুরা” ( ১৯৩২) এই স্ুপপ্ডিত 
রাজপুকষ কলকাতার জোডার্সাকো ঠাকুর পরিবাবেব অনেকেরই-যেমন 
বৃবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ, গপণেন্দ্রনাথ_এ দের ব্যক্তিগত বন্ধু 
ছিলেন। তাব লেখার অন্ুপ্রেরণ] জ্গিষেছেন রবীন্দ্রনাথ স্বযং। ১৯৩৫ সালের 
১৫ আঁগঞ্ট কলকাতায় তাঁব মৃত্যু ঠষ | 


১৯১৭ সালে প্রকাশিত “ত্রপুবার ম্বৃতি গ্রন্থটি তীব একটি অসমান্য অবদান । 
অতীতেব ত্রিপুবাব প্রত্বতান্বিক ইতিহাস অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি এই গ্রন্থে 
আলোচন করেছেন। বহু মূল্যবান তত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ তার এই বচন । সম্ভবতঃ 
বৃহত্তর ত্রিপুরার প্রত্রতাত্বিক ইতিহাস নিযে এর আগে কিংবা পরে এমন যত্ুশীল, 
তথ্যসমৃদ্ধ রচন! আর প্রকাশিত হযনি। বুহস্তর ত্রিপুবার গৌরবময় প্রত্বতাত্বিক 
ইতিহাস আজও বহুলাংশেই অন্ধকারে আবৃত। এ ব্যাপারে অন্থুসন্ধিৎস্থ গবেষক 
কিংবা শিক্ষার্থীদের কাছে এই বইটির অবস্থাই অপরিসীম মূল্য রয়েছে। কিন্ত 


অত্যন্ত দুভাগ্যের কথা আজকের প্রজন্ম এই বইটির নামও হয়ে জানেন নী 
কেননা, বইটি একেবারেই দুশ্প্রাপ্য । অথচ যে কোন অনুসন্ধিৎস্থ পাঠকের কাছে 
বিশেষ করে বৃহত্তর ত্রিপুবার প্রত্বতান্বিক সম্ভাবনার উৎস সন্ধানে এই বইটি 
অপরিহাধ। এই বিশেষ অভাব পূরণ করতেই আমরা এই বইটির পুনর্্রেণে 
গুয়াসী হয়েছি । নিষ্ঠাবান পাঠক এই বইটিতে বহু উংগিতময় তথ্য ৪ তন্ের 
সন্ধান পাবেন । এব্যাপারে আমাদের উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আগবুতল। 
মিউজিয়ামের কিউরেটর প্ীমতী বরত্বা দাস। বহু তথ্যের উৎগিত দ্রিষেছেন 
শ্লীরমাপ্রসাদ দত্ত 9 ঞীবিজনরুষ্ চৌধুরী । -মামব। তাদের কাছে ক্লতজ্ঞ । 


পরিশেষে বলতে চাই কোন রকম বাণিজ্যিক স্বার্ণে নয়, ত্রিপুরার 'অতীত 
এঁতিহের €ে লুপ্ত বৃহত্তর জিজ্ঞাসার স্বার্থে ই আমরা এই পদক্ষেপ নিয়েছি । একী 


»যাজ এই সত্াট্ুকু গ্রহণ কবলেই আমাদের শ্রম সাথক হবে। 
প্রকাশক 


আগরতলা 
১০ই মাচ, ১৯৮৩ 


উতসর্গ 


1াুতভমিব কতিপষ পন্থন চষন পুর্ববক শ্রদ্ধার 
নিদশন হ্কপ শুর্তিভবে মাতৃচবণে 


»ঞ্ুলি প্রদ্ হইল । 


বিষয়-সৃচী 
বিষয় 
স্থচনা 
পাইটুকার। পরুগণাব অন্তর্গত ছুহটী প্রাচীন জনপদ 
বরকাম্তা। 
চাদিন? 
মবনীষ্্তী ও তৎসমীপবত্তীঁ প্রাচীন জনপদ 
নিশ্চিন্তপুৰ 
বেরল্প 
লালমাই পর্ববতপ্রান্তদেশস্থ কতিপধ প্রাচীন স্থান 
কোট্বাডী 
শালবানপুব 
ভোজবাজাবর “কাট 
আনন্দবাজার কোট 
চণ্তীমূভ' 
বাজ ভবচন্দের বিধ্বস্ত নিকেতন 
ভগন্নাথ দীঘী 
পুবাণ বাজবাডী 
ধন্মপাগর্“দীঘ্িক1 """ 
সুজামস্জিদ্‌ 
সতররত্ব বা সপ্তদশ-রত্ু 
বাজবাজেশ্বরী কালী 
উদয়পুর 
হীরাপুর 
অমর্পুব 
দেবত। মুড়া 


বিষয় 


প্র 
পিলাক্‌ পাথর 
কল্যাণপুর 
উনকোটা 
কস্বা 
বাধাণ্গর গ্রামস্থ পঞ্চবত্ব মন্দির 
লাটঘবর 
ভবনগর, সরাইল এ ববদাখাত পরগণার "অন্তত কতিপয় 
প্রাচীন জনপাদ*** 
টায়ার! 
শিবপুর 
উরসীউব' 
বিলকেন্্রআই -"" 
শ্বীকাইল 
লাউর 
উপসংভচার 


পরিশিষ্ট 


ইরঙ্গছেব কর্তৃক গোবিন্দ মাণিক্যের নিকট লিখিত পত্রের 
প্রতিলিপি 

ইরঙ্গজেব কর্তৃক গোবিন্দ মাণিক্যের নিকট লিখিত পত্রের 
বঙ্গানুবাদ 

রেসিয়ার খাগর1 ও তাহার বঙ্গানুবাদ 

রেসিয় খাগ্‌বা গানের স্বরলিপি 
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চিত্র সুচী 
বিবয় 


বাঘাউরার পুক্করিণী হইতে উদ্ধত বিষ্ুণমৃত্তি 
বাঘাউব' গ্রাম রা বত বিষুরমৃন্তিব পদনিয়ে 
উত্কীর্ণ লিপি 

মৃত্তিকা স্তংপোপবি খিলা-স্তভ--ববকীম্তী *** 

চণ্তীমুডাব দুইটা মুন্ভি_কুণ্মিলা 

দশছুভ1 মহ্ষি-মন্দ্িনী মন্তি- ইবিপুব ০ 

উমা-ম€শ্বব মুন্ডি 

উমা-মহেশ্বব মুন্তিব পদ 'শন্গে উত্কীণ লিপি 

স্ব মস্ভিদ 

সতববত্র বা সপ্রপশ বত 

একটা পুবাতন মন্দিব -উপ্বপূ্ 

ত্রপুবাহ্থন্দবীব মন্দিব-উপ্যপুব 

লোকপলানী ভবন -উদষপুৰ 

অদব মাণিকোব বাজ্প্রাসা৮-মবপুৰ 

অমব মার্ণক্যেব প্রাসাদ-সন্মুখবন্থ প্রস্তবস্তস্ত 

দেবতা মুড 

ডম্বরু জল প্রপাত 

একটা শরক্ফিমুন্তি-পিলাক পাথব 

সুবিশাল 'নরমূণ্ডউনকোসী ই 

প্রন্তবনিম্মিত নবমুণ্ড -উনকোটা 
চতুক্মুখ-বিশিষ্ট মন্তি_উপকোটা 

উনকোটীর সববনিষ্ন কুণ্ডেব উদ্ধদেশে খোদিত মৃন্ডি 

বাখামাবব মন্দিব--আখাউব 


চে 
ে 


সুচন। 


পুবাকালের কীন্তিমাল -পূর্ণ বিলুপ্ত গৌবব স্থপ্রাীন যে সমুদয় জনপ” 
বজভূমিতে অবস্থিত, তন্মধ্যে “তিপুরী” নামে প্রসিদ্ধ দেশটা অন্যতম । এই 
প্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস প্রত্বতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্তৃক বিশেষদপে আলোচিত 
হইয়াছে কিনা অবগত নহি ; কিন্তু ইহ বলিলে অন্তাক্তি হইবে নী বঙগদেশস্থ 
অন্যান্ত পুরাতন অঞ্চলেব তুলনায় এততপ্রদেশ কোন অংশেই হীন-গৌববের হইবে 
নাঃ বরং অধিক গৌরবাস্বিত হওয়াই সম্ভব । 

শাত্রপুখ।” নামক উক্ত স্থবিস্তীর্ণ প্রদেশের প্রা অধিকাংশই অধুন। চন্দ্রবংখ- 
সম্ভৃত বর্তমান ত্রিপুরেশগণের অধিকাব-ভূক্ত। কিন্ত স্থপ্রাচীনকালে তাহাদিগের 
পূর্ববপুরুষগণ ষে সমযে এতত্প্রদেশের উত্তর পূর্ববাংশে বাজত্ব করিংতন, ততৎকালে 
তাহাব দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবত্তী জনপদ্নিচয় যে পালবংশীয় নুপতিগণের শাসনাধীন 
ছিপ, তাহার নিদর্শন এই প্রদেশে প্রাপ্ত হগযা গিযাছে। এতদ্যতীত এই অঞ্চল 
যে একদা অপরাপর বংখসভ্ভূত নৃূপালগণেবও অধিকারভূক্ত ছিল তাহ। এতত্প্রদেশস্থ 
কতিপষ প্রাচীন নিদর্শন প্রতিপন্ন কবে । 

ন্যনাতিবেক বিংশ বর্ষ পূর্বের তিপুর। জিলাব অন্তঃপাতী “ম্ুরনগব" পরগণা 
অন্তর্ভুত “বাঘাউরণ” নামক প্রাচীন গ্রামস্থ একটা পুক্ষবিণী হইতে যে চতুভূজি 
নারায়ণ মৃদ্তি উদ্ধৃত হইয়াছিল, তৎপাদগীঠে উতকীর্ণ লিপি হইতে এইরূপ অবগত 
হওয়া] যায়-_“সমতট” দেশ থুষ্টায একাদশ শতাব্দীর পালবংশীষ গৌডাধিপতি প্রথম 
মহীপালের শাসনাধীন ছিল। প্রাচীন ইতিহাসে লিখিত “সমতট” নামে স্থপ্রসিদ্ 
দেশ_ বর্তমান বরিশাল, ফরিদপুরঃ ঢাবার পূর্বব-দক্ষিণ ও ত্রিপুরার দক্ষিণাংশ 
বলিয়। খ্যাতনাম! ইতিহাসকার “ভিনসেন্ট ম্মিথ” বিরচিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
উল্লেখ আছে । 

প্রাগুক্ত প্রস্তর-নিন্মিত চতুত্ূ'জ বিধু্মৃন্তি উচ্চে প্রায় দুই হস্ত হইবে, এবং 
স্ুণারুরূপে নিশ্মিত। মৃন্ভিটার পাদদেশের নিম্নভাগে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে 
তাহা এই 5 





ত্রিপুরার স্তবৃতি টি 


“গুপস্বৎ ৩ মাঘ দিনে ২১ শ্রীমহীপালদেৰ রাজ্যে 
কীন্তিবিয়ং নারায়ণ ভট্টারকাখ্য সমতটে বিলকীন্প 
কীয় পরম বৈষ্ণবস্ত বণিক লোকদত্তস্য বস্থদত্ত স্ুত 
স্ত মাত। পিঙ্োরাত্মনশ্চ পুণ্য যশোভিবৃদ্ধয়ে” 


উক্ত শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, নৃপতি মহীপালের রাজত্বের 
তৃতীয় বর্ষে সমতট দেশের অন্তর্গত “বিলবীন্ন” নিবাসী লোকদত্ত নামক জনৈক 
বৈষ্ণবধশ্মাবলম্বী বণিককর্তৃক যুদ্তিটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ত্রিপুরার পশ্চিম 
দক্ষিণাংশ যে একদ] নৃপতি মহীপালের অধিকাবভূক্ত ছিল, ইহ? উল্লিখিত শিলালিপি 
হইতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় | 


বাঘাউরা। গ্রামের উত্তরদিকে ন্যনাতিরেক ৬ মাইল দুরস্থ বর্তমান “বিক্ুন্ব্ু- 
আই” গ্রামটাই শিলালিপিতে উৎকীর্ণ “বিলবীন্ন” বলিয়া! অনুমিত হয় । এই 
স্থান হইতে উজ্লিথিত বিষু-মুন্তি কি প্রকারে বাঘাউরায় অপসারিত হইয়াছে তাহ" 
অবগত হওয়া যায় না। 

প্রাগুক্ত গ্রামের পার্খ্ববস্তী অপরাপর কতিপয় গ্রাম মধ্যে প্ুফরিণী প্রভৃতি খনন 
করিবার কালে প্রায়শঃ ধাতু ও প্রস্তর নি্মিত নানাবিধ মুস্তি এবং ইষ্টক নিশ্মিত 
ভবনাদির বিধ্বস্ত অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে সম্ভাবিত হয়-_অত্রস্থ 
গ্রামনিচয় এক কালে কোন সমৃদ্ধিশালী জনপদের অন্তভূতি ছিল। 

তিপুরার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে যে সমুদয় নৃপাল বাভত্ব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
কেহ কেহ বৌদ্ধধন্মাবলম্বী ছিলেন বলিষ? জ্ঞাত হওয়1 যায়। কিন্তু কোন কোন 
মহীপ যে হিন্দুধম্মাবলম্বী ন। ছিলেন এমন নহে | কারণ তাহাদিগের দ্বারা সংস্থাপিত 
কতিপয় হিন্দু দেব দেবীর প্রতিমৃন্তিও উদ্ধত হইয়াছে । অধুনা সেই নৃপতিগণের 
বংশ এতৎপ্রদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে, বিলুপ্ত হইয়াছে। জনশ্রুতি ব্যতিরেকে 
তাহাদিগের সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রকৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়ণ যায় না। 

ৃষটায় ত্রয়োদশ শতাবীতে “সেংথুম্ফী” উপাধিধারী স্থপ্রসিদ্ধ ত্রিপুরাধিপতি 
“কীত্তিধর” বাহুবলে মেঘনানদী পথ্যস্ত রাজ্য বিস্তার করেন। সেই সময়ে তিনি 
অিপুরার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবর্তী প্রদেশের তদানীস্তন মহীপকে যুদ্ধে পরাজিত 
করিয়া। তদীয় রাজ্য অধিকার করিয্াছিলেন-__-এবংবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। 


৯ ত্রিপুরার স্থৃতি 


কিন্তু উক্ত বিজিত নৃপাল কোন্‌ বংশ-সন্ভৃত এবং তাহার নাম-ই বা কি তাহা 
অবগত হওয়া যায় না । 


ষে প্রবল পরাক্রান্ত “সেংথুম্ফা” বাহুবলে নানাদেশ বিজয়পুর্ববক রাজ্য বিস্তার 
করিয়া যশম্বী হইয়াছিলেন, কালের কুটিলচক্রে হেন জনের কীন্তিময় চরিজেও 
ছুর্বলত1-রূপ পক্ক বিলেপিত হইয়ণ তদীয় অজ্জিত যশোরাশি ক্ষু্জ করিয্মাছিল-_. 
ইহ তাহার ভাগা-দোষ ব্যতীত আর কি বল। যাইতে পারে। 


উক্ত ঘটনাটা এইস্থানে উল্লেখ কর। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কৌতুহলী পাঠকের 
চিন্রবিনোদনের জন্য নিয়ে বিবৃত হইল । 


ত্রপুরেশ “কীন্তিধর” বা “সেংথুম্ফার” বাজত্বকালে ত্রিপুররাজ্য-নিবাসী 
হীবাত্বন্ত খা নামক জনৈক ভূম্যধিকারী বঙ্গদেশের তদানীন্তন যবনাধিপতির অধীনে 
কায্য কবিত। তীয় কাধ্যতৎপরতা দৃষ্টে গৌড়েশ্বর তাহাকে বিশেষ অনুগ্রহ 
প্রদর্শন করিতেন । এই জন্য হীরাবস্ত খাঁ গর্বমদে মত্ত হইয়া সেংখুম্ফাকে তুচ্ছ- 
তাচ্ছিল্য করে । তদীয় রাজা নিবাসী জনৈক ক্ষুত্র ভূত্বামীর উদ্ধত আচরণে 
সেংখুম্ফা ক্রোধাস্থিত হইয হীরাবন্ত খাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সৈম্ প্রেরণ 
কবেন । হীরাবস্ত খা পরম্পরা এই সংবাদ অবগভ হইলে ভীত হইয়। 
গেডাধিপতির শরণাপন্ন হয় । 


তক লে যবনেবা? মগধ ও বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া বিজয়-গর্বেব গব্বিত এবং 
বাজ্/-বিস্তার লালসায় উন্ম্ত হইযাছিল। সেই সময়ে একটা স্থপ্রাচীন হিন্দুরাজ্য 
আয়ত্তে আনধন করিবার সুযোগ দৃষ্টে গৌডাধিপতি ববনরাজ বণসজ্জায় স্থসভ্জিত 
বিরাট বাহিনীসহ ভিপুররাজ্য আক্রমণ করেন । 

উ-্তমৰপে সুসজ্জিত এবং বহুসংখ্যক যবন সেনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে 
পরাজয় *অবশ্যন্ভাবী বিবেচনায় সেংঘুম্ফা গৌড়াধিপতির সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে 
উদ্যত হন । এই সংবাদ “ত্রিপুরান্ন্দবী” নায়ী মেংখুম্ফার মহিষীর কর্ণগোচর 
হইলে তিনি স্বামীকে কহেন--বাঙ্ বক্ষা করা যখন তোমার সাধ্যাতীত, তখন 
'আমি-ই আজ জন্মভূমির গৌরববক্ষার্থ যধ্নগণের সহিত যুদ্ধ করিব । মাতৃভূমিরক্ষার 
জন্য যুদ্ধ করিয়া! সমর প্রাঙ্গণে জীবন বিসর্জন করিলে আমার স্বর্গলাভ হইবে । 


ত্রিপুবেশগণের জীবন চবিত “রাক্ঞমালা” লামক বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থে এই 
বিষষ্ের নিয়লিখিত কপ উল্লেখ মাছে | 


জিপুরার স্মৃতি ৩ 


“অখ্যাত রাখিতে চাহ আমা বংশে তুমি । 
বলে, আমি দেখ বঙ্গ যুদ্ধ করি আমি |” 
বাজমালা-_সেংথুম্ফা খণ্ড 


এইরূপে তিনি তদীয় পতি ত্রিপুবেশকে ধিক্কার প্রদানপূর্বক রণ-ডঙ্কা নিনা 
করিতে আদেশ প্রদান কবিলেন। 


“এ বলিয়। ঢোলে বাডি দিতে আজ্ঞা কৈল। 

ষত সৈন্য সেনাপতি সব সাভি আইল ॥ 

মহাদেবী জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া । 

কি কবিবা' পুভ্র সব কহ বিবেচিয়া ॥ 

গৌড সৈন্য আসিয়াছে যেন যম কাল । 

তোমার নৃপতি হৈল বনের শুগাল ॥ 

যুদ্ধ করিবারে আমি যাইব আপনে । 

যেই জন কীর 5৪ চল আমা সনে । 

বাণীবাক্য শুনি সবে বীবদর্পে বলে । 

প্রতিজ্ঞা কবিল যুদ্ধে যাইব সকলে |” 
রাজমালা-_সেংখুম্ফ' খণ্ড 


ভ্রিপুরসৈনিকগণের উৎসাহ বাক্যে বাণী সন্তুষ্ট হইয় তাহাদিগকে সে 
রজনীতে তৃপ্তির সহিভ পান-ভোজন কবাইয়! তাহাদিগের উৎসাচ দ্বিগ্রণ বদ্ধ, 
করিলেন। 

পরদিবস প্রত্যুষে তিপুররাজমহিষী “তরিপুরাহ্বন্দরী দেবী" বণবেনে সুসজ্জিত 
হইয়! শূল হস্তে মত্তমাতঙ্গোপরি আরোহণপূর্ববক বণভূমিতে প্রবিষ্ট হন ; এবং 
“চতুর্দশ দেবতা” নামে প্রসিদ্ধ ত্রিপুররাজ-কুলদেবতার নাম উচ্চারণপূর্ববক বীরোচিত 
বাকোর দ্বারা ত্রিপুরসেনাগণকে উৎসাহিত করিয়া সমস্ত দিবস যবনগণ্ছে 
সহিত ঘোর সংগ্রামে নিষুক্ত থাকেন। রাণী সমব্র-প্রাঙ্গণে আবিভূর্তি হইলে 
ব্রিপুরেশ কীত্তিধবও তথায় গমনপূর্ববক মহিষীর সহিত যবনসেনার বিরুদ্ধে যু্ছে 
যোঃদান করেন। 

মহছিষমঙ্গিনী চণ্ডিকাসাদৃশ সেই রণরক্জিণীব ভীষণ সমরে অবিচলিত থাকা 
ঘবনগণেব সাধ্যবহির্ভ্ত হইয়া! পণ্ডিত । পরিশেষে রবি অন্তাচলগামী হইবার 


৪ ত্রিপুরার স্বতি 


প্রাক্কীলে ভতকর্তৃক যুদ্ধক্ষেতে তণনৎ বিমন্দিন হইয়া অবশিষ্ট যবনসেন। নতশিবে 
গেইডাভিমুখে প্রত্যাবর্তন কবে। 

এইবপে স্বনামধন্। বীবাঙ্গনা “ত্রিপুবাহ্ুন্দবী দেবী' নামী তরিপুরাধিপতি 
পীত্তিধব বা সেংখুমধশব মঠিষী যলনগশকে সমবপ্রাঙ্গণে বিধ্বস্ত কবিযা। জযমাল্য 
ধাবণ পূর্ববক ত্রিপুববাজ্েব মুখ উজ্জ্বল ববেন। 

সংস্কৃত ভাষায লিখিত বাজমাল। বা বাজবত্বাবব গ্রন্থ এবং শ্রী5ট্েব ইতিহাস 
প্রি অপব কতিপষ পুস্তক অবলম্বন পূর্ববক শ্রীবাবন্তর্থাৰ বিষষ লিখিত হইয়াছে । 
“২পন্বন্কা বাজলা বাজমাশাব যেবপ লিপ্ব্দ্ধ মাছে, াহাব সভিত এই স্কানে 
বদাত হীবাবন্থখাব ্ষযেব কিঞ্চিৎ প্র্থক্য পরিলক্ষিত »উবে ; কিন্তু মূলঃ 
প্ষয়ু্একউ 

মঞ্ব চার্গস আট কর্তৃক বিবচিত বঙ্গদেশেব ক্প্রসিদ্ধ উতিহাসে এইবপ 
উল্লেখ মাছে-- ১১৪৩ খাষ্টাব্দে জাভিনগবেব । ত্রিপুবা অবিপন্তিব সহিত গৌডেৰ 
শাসনপর্তী তগান খাব কৌন বিষষে গনোমালন্ত সংঘটিত হগষাতে তৎকর্তৃক 
উন্দ প্রদেশ আক্রান্ত হয। কন দিনি কই প্রদেশস্ত নুপালেব দ্বাৰা মুদ্ধে 
'বাঠি* ১ইয1 ডে প্রত্যাবত্তন কবেন । 


'জাজিনগব” কৌন স্থানে অবস্থিত ছিল এবং উহ কোন্‌ প্রদেশ উহা 
নিদ্ধাব- কব+ এক জটিল সমস্তাব বিষষ। উক্ত মেজব ইুআর্ট কর্তৃক লিখিত 
বাঙ্গালা উতিহাসেব ছুই এক স্তানে “জাজিনগব”, *ত্তিপুবা" বলিষা উল্লেখ 
খাকিলে ও উঠ1 ত্রিপুব! অথবা উডিষ্তাব অন্তর্গত বর্তমান “জাজপুব”__এই বিষয়ে 
তিনি স্থিব সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে সক্ষম শন নাই । "হবে তীহাব বিবচিত 
ইন্তিভাস হইত ইহাও জ্ঞাত হ ধা যায ফে, জ্াজিনগব ব্রহ্গপুক্র নদেব পূর্বদিকে 
অবস্থিতধ তাহা হইলে উক্ত জনপদ কোন মতেই উডিষ্তাব অস্তভূতি হইতে 
পাবে না। 


ভিপুবা ছিলাব অন্তর্গত “মুবনগব” পবগণাব মধ্যে অধুনা “কস্বা” নামে 
খ)াত জনপদ্দেব সানিধ্যে “জাজিসাব” নামক ষে গ্রাম আছে, স্প্রাটীনকালে তাহাই 
“জ্ঞাজিনগব” নামে প্রসিদ্ধ একটী সম্দ্বশালী নগবী হওয়া অতি সম্ভব । এই 
অঞ্চল অধুনা ব্রহ্মপুত্র ও ছেঘনাব সঙ্গমস্থলেব সমস্যত্রে পৃর্ব-দক্ষিণ কোণে 
ন্যনাতিবেক ৯০ মাইল দৃবে অরস্থিত। সম্ভবতঃ সেই সময়ে ব্রহ্মপুত্র নদ 


জিপুবাব স্থণ্তি ৫ 


এতঃঞ্চলের সঙ্গিকটে প্রবাহিত হইত ; কালক্রমে উহার গতি পরিবর্তন হইয়া দূরে 
সরিয়া! গিয়াছে নদীব গতি সর্বদাই পবিবর্তনশীল । 

এই সমস্ত বিষয় পর্য্য"লোচনা করিলে ইহু। স্পষ্টর্ূপে প্রতভীষমান হয যে, 
তুগান খা অধুনা “জাজিসাব” নামে পবিচিত গ্রামটাই আক্রমণ কবিষাছিলেন, 
এবং সেই' যুদ্ধে যে তিনি খুষ্টায় ত্রযোদশ শতাব্দীর “কীন্ভিধব” ব! “সেংথুম্ফী” 
নামে খ্যাত ত্রিপুবাধিপতিব মহিষী “তরিপুবাহ্থন্দবীদেবী” কর্তৃক পবাভিত ভউষ' 
ছিলেন- তৎসন্বক্কে কোন সন্দে5 থাকিতে পাবে ন? 


জিপুরার স্বৃতি 


পাইটকার! পরগণার অন্তর্গত চইটী- প্রাচীন জনপদ 
বরকামতা। 


প্রাটিকার বা পাইট্কার! পরগণার অন্তঃপাতী বরকামতা নামক প্রাচীন 
গ্রামটা ত্রিপুর৷ জিলার সদর ছ্রেসন্‌ কুমিল্লা নগরীর পশ্চিমদিকে ১২ মাউপ দুরে 
অবস্থিত। এই স্থান হইতে উদ্ধত এক শিলালিপি এবং উক্ত জিলার অন্তর্গত 
নুক্ধবগর পরগণার পশ্চিম প্রান্তদেশস্থ বাঘাউব গ্রামের পুফরিণীর মধ্যে যে 
একটী খিষুমূত্তি প্রাপ্তির বিষয় পূর্বব প্রবন্ধে উল্লেখ কর] হইয়াছে, সেই মৃত্তির 
পদনিয়ে কুটিল বা সিদ্ধমাতিকা অক্ষরে উতকীর্ণ লিপি পর্যবেক্ষণ করিয়। ঢাকা 
কৌতুক-সংগ্রহালয়ের তান্ববধায়ক নলিনীকান্ত ভট্টশালী শিদ্ধারণ করেন যে, 
বঙ্গদেশের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তবত্তীঁ সমতট নামক প্রদেশটা একদা নৃপতি প্রথম 
মহীপালের শাসনাধীন ছিল ; এবং উল্লিখিত “বরকামতা” নামে খ্যাত গ্রামটাই 
সমতট প্রদেশের তংকাল-প্রসিদ্ধ রাজধানী “করুমন্ত” | 

নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্তৃক নির্ধারিত প্রাক বিষয় স্থপ্রসিদ্ধ ইতিহাসকার 
ভিন্সেণ্ট স্মিথ সমর্থন করিলে কেহ কেহ যে ইনার প্রতিবাদ ন! করিয়াছেন 
এমন নভে । আবার কোন কোন ব্যক্তি কর্তৃক 'এতদঞ্চল প্রাচীনকালের 
স্ুপ্রসিদ্ধ রাজ্য “কমলা” বলিয়াও অভিহিত হইয়াছে । 

উল্লিখিত ইতিহাপকার কর্তৃক বিরচিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে উল্লেখ আছে 
যে, বঞ্লিত বরকামতা গ্রাম মধ্যে কতকগুলি প্রস্তর মৃত্তি ও পুরাকালের ইষ্টক 
নিম্মিত নিকেতনাদ্ির ভগ্নাবশেষ অবস্থিত ; কিন্তু অধুনা! কতিপয় ইষ্টক স্থপ ও 
বিকীর্ণ ইঠ্টকরাশি ব্যতীত তৎ্সমুদয়ের কিছুই বর্তমান নাই। সম্ভবতঃ 
মুক্তিনিচয় নান? স্থানে অপসারিত হইয়াছে এবং ইষ্টক গ্রহণ উদ্দেশ্তটে কিংবা গুপ্তধন 
প্রাপ্তির আশায় পল্লীনিবাসিগণ কর্তৃক অন্রস্থ ভগ্ন নিকেতনাদি সম্পূর্ণ বূপে বিধ্বস্ত 
হইয়া থাকিবে । 

সম্প্রতি তথায় থাকিবার মধ্যে পল্লীমধ্যস্থ ন্যনাতিরেক ভ্রিংশ-হস্ত-ব্যাপী 


ভ্রিপুরার স্থতি ন 


এবং ন্যনকল্পে বিংশ হস্ত উচ্চ এক মন্সয় শুপোপরি প্রোথিত একটা পাষাণস্তস্ত 
মাত্র বিদ্যমান আছে ।' গ্রামস্থ লোকের! ইহাকে শিবলিঙ্গ আখ্যা প্রদান করে । 

প্ররতপক্ষে ইহা শিবলিঙ্গ অথবা কোন প্রস্তরনিশ্মিত কী স্তম্ভ, এবং 
'তদশগাত্রে কোনরূপ লিপি উৎকীর্ণ আছে কিনা, এই বিষয় উক্ত মৃত্তিকা! সুপ খনন 
করিলে জ্ঞাত হওয়1 যাইত ; কিন্তু এই সম্বন্ধে কেহ প্রয়াস পাইয়াছেন কিন! তাহ। 
জ্ঞাত হওয়া! যায় না যদি স্তম্তটীর গাত্রে কোনরূপ পিপি উতৎকীর্ণ থাকে তাহ। 
হইলে ইহার বিষয়--এমন কি এতৎ প্রদেশের ভিমিরাচ্ছন্ন ইতিবৃত্ত ও উদঘাটিত 
হওয়। অসম্ভব নহে । 

যদি এই জনপদ প্রকৃতই ভপতি মহীপালের রাজধানী হয়, তাহ] হইলে 
ইতিহাসকার ভিনসেন্ট ম্মিথ কর্তৃক বণিত অত্রস্থ মুন্তিনিচয় এবং ভগ্ন নিকেতনাদি 
»দীয় শাসনকালে নিক্ছিত গুগাদিরই ভগ্নাবশেষ হইতে পাবে । 


টা্দিন। 

প্রা্ক্ত “বরকামতা” গ্রাম-সান্গিধ্যে “টাদ্িনা” নামক যে আর একটী পুরান 
গ্রাম অবস্থিত, তন্মধ্যেও কতিপয় ইষ্টক নিপ্মিত ভবনাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর 
হয়। অত্রস্থ এক প্রাচীন পুঞ্করিণী সংস্কার কালে অন্মধ্য £ইতে একটা প্রস্তর 
নিম্মিত চতুভূক্ত নারায়ণ-মুত্তি প্রাপ্য হওয়1 গিয়াছে । মৃত্তিটা ন্যুনকল্পে তিন হস্ত 
উচ্চ ইইবে এবং কোনরূপ বিকলাঙ্গ হয় নাই । উহা। পর্যবেক্ষণ করিয়া নিশ্মাতার 
শিল্পচাতুষোর প্রশংসা করিতে শয়। যে পুক্করিণী হইতে উক্ত মৃত্তি উদ্ধৃত 
»ইয়াছে, তৎসমীপবস্তাঁ এতদঞ্চলের ভৃম্বামিগণের কার্যালয়-সন্ষিধানে সংস্থাপিত 
দুইটী আধুনিক শিবমন্দিরের একটীর মধ্যে উক্ত মুন্তি রক্ষিত হইতেছে । 

উল্লিখিত জলাশয়ের দক্ষিণপশ্চিম কোণে বুক্ষলতা সঙ্কল একটা ধরদ্ধতল 
নিকেতনের ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত ভয়। গৃহটা ক্ষুপ্রাকারের ইষ্টকে নিম্মিত। 
ইহ] পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অধিক প্রাচীন অনুভূত হইল না। কিন্তু নিতান্ত যে 
আধুনিক এরূপও মনে হয় না । 

'এতদ্বাতিরেকে উল্লিখিত জলাশয়ের পশ্চিম প্রান্তে একটা বুহৎ তোরণ-বিশিষ্ট 
প্রাচীর পূর্বে ছিল বলিয়? পলীবাসিগণ কহে। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, উহা 
এতদঞ্চলের বর্তমান ভূম্যধিপদিগের কর্মচারিগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে । 


৮ ত্রিপুরার শ্বতি 


এই স্থান হইতে অল্প দূরে যে এক অনুচ্চ সমতল মৃত্তিকান্ডুপ অবস্থিত, তদুপরি 
একটী ইষ্টক নিশ্মিত চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র বেদীর অনুরূপ পদার্থ পরিলক্ষিত হয়। 
তৎসন্বন্ধে স্থানীয় লোকে এইরূপ কহে-উক্ত গ্রাম মুসলমান ভূস্বামী দিগের 
অধিকারে থাকিবার সময় এই স্থানে যে ইমাম্বাড়া নিম্মেত হইয়াছিল, এঁ বেদী 
সদৃশ পদার্থটী তাহারই ধ্বংসাবশিষ্ট অংশ । 'অগ্যাপি পল্লীনিবাসী মুসলমানগণ 
কোন বিশেষ যাবনিক পর্যোপলক্ষে সায়ান্তে তদুপরি দীপ প্রদান করে বলিয়া 
শত্তি গোচর হয় । 

শত্রস্থ লোকমুখে এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে এতদঞ্চল হইতে কতিপয় 
প্রস্তরনিস্মিত মৃন্তি উদ্ধীত হইয়াছিল । তৎ্সমুদয়ের সহিত প্রাপ্ত “মহাভিনিজ্রমণ” 
( মহাভিনিথকমণ ) মুল্তিটা ঢাকার কৌতুক-সংগ্রহালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। 
বসির মুন্তিনিচয় ইদানীং কুমিল্লা! নিবাসী ভনৈক ভদ্রলোকের বাসন্থান-সমীপে 
নঘক্ে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । তৎসমূদয়ের মধ্যে সুচারুরূপে নিম্মিত একটি দ্বিভূজ 
নরমূদ্ৰিই উল্লেখ যোগা । উহা সুধ্যমূ্তি বলিয়া! অভিচিত হয় । উহার সন্দিধানে 
যে এক প্রস্তর নিন্মিভ গণেশ মুন্তি আছে, সাহার নিম্মাণ কৌশলও প্রশংসার 
উপযুক্ত । উঠার নুূজচত্তুষ্টয় ও শ্ুপ্ডের কিরদংশ ভগ্ন হইয়াছে ) 


ক পা পপি 


"ত্রিপুরার স্থতি 


ময়নামতী ও তৎসমীপবর্তা প্রাচীন জনপদ 


পালবংশ সম্ভৃত নুপতিগণ ব্যতীত ত্রিপুরার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তবত্তাঁ প্রদেশ 
যে একদা খডগবংশীয় মহীগণের শাসনাধীন ছিল এবংবিধ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে । কখিত আছে--তদনন্তর চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি চন্দ্রবাজগণ “মিহিরকুল” 
ব" ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত বর্তমান “মেহরকুল” পরগণায় রাজধানী স্থাপন পূর্বক 
এতদঞ্চলে বাক্তত্ব করিয়াছিলেন । 

মেহেরকুল পবগণান অন্তভূতি কুমিল্লা নগরীর পশ্চিম দিকে ৬ মাইল দূবে 
অবস্থিত “লালমাই” পর্বতমালাৰ যে অংশ অধুনা “ময়নামতী” নামে খ্যাত, 
তাহ) উল্লিখিত বংশসম্ভত বাজ! মাণিকচন্দ্রেব রাঁজ্ৰী “ময়নাষতী”ব নামানুসাবে 
প্রসিদ্ধ এইবপ কিংবদন্তী 'এতৎ প্রদেশস্ত জনসাধাবণ মধ্যে প্রচলিত আছে । পে 

উক্ত ময়নামতী নামক পর্বত শিখবস্থ বিস্তীর্ণ বেদী সদৃশ এক সমতল মুন্ময় 
শ্পের পু্টদেশে ত্রিপুবেশশণেব একটা সৃবম্য গ্রীক্মাবীস নিন্মিত আছে | উহ্াৰ 
সান্ষিধ্যে “গোপী্টাদেব স্ুডজ” নামক একটী বিবব বা ভূনিক্নগামী বর্ম ছিল 
বলিষা জ্ঞাত হওয়। যায । লোকে কহে-মন্ষা কিংবা অপব কোন প্রাণী 
দৈববশতঃ তদগর্ডে পতিত শইলে তাহাদের জীবননাশ হইতে পারে এই আশগ্ষ দক 
শেষে উক্ত বিবর-মৃখ ইষ্টক দ্বারা অবরুদ্ধ কর? ইইযাছিল | 

উক্ত বিবরেব সম্বন্ধে এবংবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে--বাজ। মাণিক-চন্দ্রেব 
পুভ্র “গোবিন্দ চন্দ্র বা “গোপীষ্টাদ” তীয় মাত আদেশাচ্চপারে “হরিপা” নামক 
জনৈক সিদ্ধপুরুষের নিকট যোগশান্ত্র অধ্যয়ন করিবাব পর, এ বিবরের দ্বার 
ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয় যোগসাধন করিয়াছিলেন এই কারণবশত উই "গোপীচাদেব 
সুড়ঙ্গ” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 

পূর্ববোল্লিখিত গ্রীক্মাবাসের পূর্ববদিগ্ত্তী প্রাঙ্গণ খননকালে, ভূনিয়স্থ একটা ইষ্ট 
নিত্মিত ভবনের কতিপষ দ্বার বিশিষ্ট প্রাচীরের কিয়দংখশ উদঘাটিত হইয়াছে । 
ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাগুক্ত মৃত্তিকান্তুপ-গর্ভে গোবিন্দ চন্দ্র কিংবা তত 
পূর্বববত্তশ প্রাচীনকালের অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিশ্মিত একটী নিকেতন নিভিত 
রহিয়াছে । সম্ভবতঃ উহ? বৌদ্বধশ্মাবলম্বী কোন চন্দ্রবাজ কর্তৃক নিন্মিত বৌদ্ধ 
বিহারও হইতে পারে, গোবিন্দ চন্দ্র বা গোপীর্টাদ আগমন পূর্বক তাহাতে 
যোগসাধন করিতেন । 


১০ তিপুরার স্বতি 


স্ুপটী খনন করিলে তন্মধ্য হইতে পুরাকালের নিন্মিত নিকেতন এবং 
কৌতৃহলপ্রদ প্রাচীন ত্রব্যাদি যে আবিষ্কৃত হইতে পারে এই বিষয়ের কোন 
সন্দেহ নাই । এমন কি--উৎবীর্ণ লিপিবিশিষ্ট প্রস্তরফলক, তাত্রশাসন কিংবা 
ততৎ্কাল প্রচলিত মুদ্রাদিও প্রাপ্ত হওয়া] বিচিত্র নতে-যদ্দারা 'এততপ্রদেশের 
অন্ধকারময় ইতিহাস জনসমাজে প্রকাশিত হওয় অতি সম্ভব । 

এই স্থান নিবাসী অধিকাংশ লোকই যুগী জাতীয় । জ্ঞাত হওয়া যায় যে, 
তাহার বহুকাল অবদি এই স্থানে বাস করিতেছে । এ সমস্ত যুগী__বৌদ্দধর্মাবলম্বী 
চন্দ্ররাজগণের এতত্প্রদেশ শাসন কালের নিবাসী হইতে পারে । যুগীব? পূর্বে 
বৌদ্বধশ্মীবলম্বী ছিল-_-পরিশেষে ক্রমশঃ তাহার" হিন্দুধন্মে দীক্ষিত হইয়াছে বলিয়া 
অন্থমিত হয় । 

” ঘুগীদের মধ্যে হল স্পশ করা নিষিদ্ধ বিধায় ভাহারণ ভমিকর্ষণ করে না । 
বন্ত্র বয়ন্ভ তাহাদিগের ভীবিকা-নির্বাছের প্রধান উপায় । তজ্জন্তা ইহাই 
তাহাদিগের জাতীয় ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে | 

ময়নামতী প্রবাসী যুগীরা নানাবর্ণের যে সমুদয় হরম্য বস্ত্র বয়ন কবে, তৎ- 
সমুদয় পূর্বববঙ্গে সর্ববত্র প্রসিদ্ধ । এই স্তানে ও কুমিল্লার হাটে উল্লিখিত বন্্নিচয় 
সচরাচর বলল পরিমাণে বিক্রয় হইয়! থাকে | 

নিশ্চম্তপুর 

ময়নামতীর সন্িকটস্ত “নিশ্চন্তপুর” নামক গ্রামের মধ্যবত্তী “লালমাই” 
পর্বতের ক্রমনিয় গাত্রে কতিপয় ইষ্টক-স্মপ দৃষ্টিগোচর ঠয়। তৎসমুদয়ের সম্বন্ধে 
জনশ্রতি এই-_ প্রাগুক্ত রাজ! মাণিকচন্দ্র ও তদীয় পুত্র গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীাদ 
এতদঞ্চলে রাজত্ব করিবার কালে এই স্থানে রাজধানী স্থাপন পূর্বক ষে সকল 
অট্টালিকাদি নিশ্মাণ করিয়ীছিলেন, উক্ত ইষ্টক-সুপ-রাশি তাহারই বিধ্বস্ত অংশ । 
পূর্বের্ব এই স্থানে ভগ্ন প্রাীরাদি বর্তমান ছিল বলিয়। জ্ঞাত হওয়া যায় । অধুন। 
তৎসমুদয় আর নাই? ইষ্টক গ্রহণ ও গুপ্তধন অনুসন্ধানের উদ্দেস্টে পুর্াকালে 
নিস্মিত ভবনাদির ভগ্নাবশেষ পল্লিনিবাসিগণ কিংবা অপরাপর লোকে সচরাচর 
যে প্রকার সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিক্া। থাকে, অত্রস্থ ভগ্ন প্রাচীরাদিও তদ্দেস্ 
বিধ্বস্ত হইয়) থাফিবে । ছুঃখের বিষয়-_সামান্ত লোভের বশবর্তী হইয়া লোকে 
এব্প্রকারের প্রাচীন কীন্তিমাল। বিলুপ্ত করে। উক্ত ইষ্টক-রাশির উদ্ধভাগে 
নিগমানন্দ হ্বামীর আশ্রম নিশ্মিত হইয়াছে । 


জ্িপুরার স্্তি ১১ 


এই স্থান হইতে একটী প্রস্তব নিত্মিত মুত্তির অধোভাগ উদ্ধত হইষাছে। 
'ন্সিয়ে গরুড-মন্তি পধ্যবেক্ষণ কবিষ। ইহা নাবায়ণেব প্রন্মুত্তি বলিয়া] অনুমিত 
হয় । 

বেবজ 

মযনামতীব উত্তব পশ্চিম কোণ টিন মহল দৃবে অবস্থিত “বেবল্প” নামক 
গামটা “বেকুদেব* নামে খ্যাত বাজপুভ্রেব জন্মস্থান_-এবং সই কাবশবশতঃ উক্ত 
জনপদ “বেবল্প” আখ্যা প্রাপ্ত হইযাছে বলিষ কিংবদন্তী আাছে। জ্ঞাত হএষ। 
বায যে, তিনি “কুক্সমদেব” নামক এতদঞ্চলেব জনৈক মবিপত্তিব তনব ছিলেন । 

উক্ত কুস্থমদেব ও তদীষ পুত্র বেরুদেব ব্যতীত তীহাদিগেব পর্বববস্তশশ কিবা! 
পরবর্তী ্দ্বশীয় 'আব কহ এতদঞ্চ”ল বাজজ কবিষাছিলেন কিন।- তাহাবণ, 
“বান কুলোভ্তব-_এব কোন্‌ সমযেই বা ব্জত্ব কবিষাঁছিলেন_ এই সমস্ত ক্ষিদ্য 
কান কথাই অবগত হন্য। যাষ শা । 

কোন কোন বান্টি বর্তক এহইবপ কখিত হয যে, মিহিৰ কুল বা বস্তমান 
“মেহেব কুন পবণণা চন্দ্রবাঙ্শণেব আযন্তে থাকিবাব সময “বেবল গ্রামটী ই 
কক্মস্তপুব নামক এতত্প্রদেশেব কপ্রসিদ্ধ বাজধানী ছিল । প্রর্ীতপক্ষে উহাই' 
করুমস্তপুব অথব। ইতঃপূর্বে বণিত “বববাম্ত।'উ করুমন্তপুব এবং চন্দ্র বাজণৎ 
এন্তৎ প্রদেশে বাজত্ কবিবাবৰ সময়ে ককমস্তপুব সংস্থাশ্িত-কি পালবংশীষ 
মহীপগণেব সমত্ট দেশ শ'সন কালে ককমস্তপুব প্রতিষ্ঠিত হইযাছিল-_-এই 
বিষয়েবত বা ক প্রমাণ আছে স্বভাবতঃ এবম্প্রকাব প্রশ্ন মনে উদিত শষ । 
যাহাহউক, পূর্বকালেব নানা সমযে নানাকুলোড্ভব যে সমুদয নৃপাল এততপ্রাদশে 
বাজত্ব কবিষাছিলেন ধলিষ) কিংবদন্তী আছে, তৎসমুদ্ঘ মহীপগণেব নাম ব্যতীন 
আব কোনবপ ষ্থাষথ উতিবুত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায ন1। 

বপ্পিত বেবল নামক গ্রাম হইতে নটেশ্বব মহাদেব, গণেশ, জগ্ধান্ত্রী, কাল 
ভেবব, বুদ্ধ ও জন্তল প্রভৃতির প্রস্তব নিন্মিত প্রতিমুত্তি উদ্ধত হইধাছিল বলিয়। 
লোক মুখে অবগত হওয়) যায । ইহাতে এইরূপ অনুমিত হয-_এতদঞ্চলে 
বৌদ্বধন্মের অবসান সময়াবধি হিন্দুধশ্মেব পুনকুখান কাল পধ্যন্ত প্র সকল প্রশ্তর- 
মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইযাছিল+ এবং একদা এই স্থান একটী সম্ৃদ্ধিশীলী কুনপদ কিংব' 
কোন বাজ বিশেষেব বাজধানীও থাকিতে পাবে । কালচক্রে অধুনা ইহ সামান্ত 
একটী পল্পীগ্রামে পবিণত হইযাছে। 


১২ | জিপুরাব স্বৃতি 


লাল্মাই পর্ধতপ্রান্তদেশস্থ কতিপয় প্রাচীন স্থান 


কুমিল্লা নগরীর পশ্চিম প্রান্তে “লাল্মাই” নামে খ্যাত ন্যুনাতিরেক ৮ মাইল 
দীর্ঘ অবণ্যসক্কুল ষে এক গিরিশ্রেণী অবস্থিত, তাহার নান। স্থানে রাজধানী 
স্থাপন পূর্বক কোন এককালে কতিপয় নৃপাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এইরূপ 
জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তৎকালের যে কতিপয় প্রাচীন নিদর্শন অধুনা এ 
সমৃদয় স্থানে বর্তমান রহিয়াছে, এবং সেই সমস্তের সম্বন্ধে লোকমুখে যাহা কিছু 
অবগত হওয়া যায়, তদ্দিষয় নিয়ে বিবৃত হইল । 


কোট্বাড়ী 


উল্লিখিত পর্বত-প্রীন্তদেশস্থ কোটবাড়ী পামক জনপদে কতিপয় ইষ্টক-নিত্সিত 
5বন এ প্রাীবাদির ভগ্নাবশেষ 'একদা খর্তমান ছিল বলিয়া জ্ঞাত হওয়1 যায় । 
অধুনা বনু সংখ্যক বিকীর্ণ ও স্ুপীরুত উষ্টকরাশি ব্যতীত তথায় আর কিছুই 
দৃ্টিপথে পতিত হয় না। জনশ্রুতি এই-_তৎসমুদয় সুপ্রাচীন কালের জনৈক 
রাজ! কর্তৃক নিম্মিত দুর্গ ও নিকেতনাদির বিধ্বস্ত অংশ । কিন্ত কোন্‌ সময়ে 
কাহার দ্বারা এ দুর্গ ও ভব্নাদি নিন্মিত হইয়াছিল, এই কথা কেহই বলিতে 
সক্ষম নহে । 

্মরণাতীতকাল অবধি জনসাধারণ কর্তৃক এই স্থান “কোটবাড়ী” নামে 
অভিহিত হইয়। আসিতেছে । কোট শব্ধ দুর্গ শব্দের পরিবন্তে পূর্ববঙ্গের 
জনসাধারণে প্রয়োগ করিয়া! থাকে ; ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, কোন মহ 
একদা এই স্থানে ছুর্গনিম্মাণ পূর্বক বাঁস করিয়াছিলেন--কালবিবর্তনে তাহার বিষয় 
বিস্বৃতির তিমিরময় গর্ভে নিহিত হইয়াছে । 


শালবানপুর 
কোটবাড়ীর দক্ষিণদিকে এক মাইল দূরবর্তী উক্ত জনপদটী রাজা গোপীচাদের' 


ত্রিপুরার স্বৃতি ১৩. 


গুরু সিদ্ধাচাধ্য “হিপ” ও “চৌরঙ্গী”র ভন্স্থান বলিক্। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। 
কথিত আছে যে, হরিপার পিতা। “শালবান” নামক জনৈক বাজার নামান্ুসাবেই 
গ্রামটী “শালবানপুর” বলিয়া! 'অভিহিত এবং উক্ত বাজাব নাম সমন্বিত যে এক 
বৃহৎ সবোবর পল্পীমধ্যে আছে, তাহাও উক্তি রান? কর্তৃক খনিত হইয়াছিল । 
এতদ্াতীত তীহাদিগেব সম্বন্ধে আর কোন কথাই জ্ঞাত হওষা যায় ন1। 


ভোজরাঞার কোট 


প্রাপ্ক্ত কোটবাডীর উত্তরে, অদ্ধ মাইল দূরে--“ভোজ রাজার দীম্ঘিকা” 
নামক স্থপ্রসিদ্ধ যে এক সরোবর আছে, তাহার পশ্চিমদিকে ইষ্টক নিশ্মিত 
ভবনাদিব কতিপয় বিধ্বস্ত অংশ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। জনশ্রুতি এই-__তৎসমুদ্য 
“ভোজ” নামক এতৎ প্রদেশস্থ জনৈক বাজ! কক নিস্মিত নিকেতনাদিব 
ৎসাবশেষ । এতদাঞ্চলের সর্ববপাঁধাবণে এই স্থানকে “ভোজবাজার কোট” নামে 
অভিহিত কবে। 


আনন্দ রাজার কোট 


প্রাণুক্ত ভোজ দীঘ্বিকাব উত্তরদিকে “আনন্দ-সাগব” নামক প্রসিদ্ধ এক 
পুপ্কবিণীর পশ্চিম প্রান্তে কতিপয় প্রাচীবাদির ধ্বংসাবশেষ ও ইষ্টকরাশি বিক্ষিপ্ত 
বহিযাছে। এ সমস্তের সম্বন্ধে জনশ্ররতি এই--“আ'নন্দ” নামে খ্যাত জনৈক রাজ! 
একদা এতদঞ্চলে বাঙ্গত্ব করিয়াছিলেন বলিষা যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, সেই সময 
তৎকর্তৃক এই স্থানে ঘে সমুদয় নিকেতনাদি নিন্মিত হইযাছিল, উল্লিখিত বিকীর্ণ 
ইষ্টকাদি তাহারই ধ্বংসাবশিষ্ট অংশ । এই পল্লী “মানন্দ বাঙ্জার কোট” নামে 
জনসমাজে পরিচিত । 

“লালমাই” নামক প্রাগুক্ত পর্বতমালার প্রান্ত দেশস্থ কতিপয় স্থানে যে সকল 
মহীপগণ বাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, তাহাব। কোন্‌ বংশসম্ভৃূত এবং 
কোন সময়ই ব। তাহাদিগের বাজত্বকাল-_-জনশ্রুতি ব্যতীত এই সকল বিষয়েব 
প্রামাণিক ইতিবৃত্ত কিছুই অবগত হওয। যায় না। 


সপ কাস 


১৪ জিপুরার স্বতি 


চণ্তীমুড়া 


কুমিজা নগ্ষীর পশ্চিমপ্রান্তে ন্যুনীতিবেক ৬ মাইল দৃবে-_'লালমাই” নামে 
খ্যাত যে দীর্ঘ পর্বতমাল? দৃষ্টি গোচর হয়ঃ “চশ্ডিমুডা" নামক নাহার দক্ষিণদিকের 
অরণ্যাবুৃত শ্রঙ্গোপরি বুক্ষ-লতাচ্ড়িত ছুইটী স্থপ্রাচীন মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। 
সর্বসাধারণ কর্তকি মন্দিরদ্ধয় “চণ্তীমন্দিধ” নামে অভিহিত হয় । ত্রিপুরারাজ্যের 
হুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে যে সমুদয় মন্দির সংস্থাপিত, উক্ত ৪ মন্ৰির 
আকৃতিতে তদনুরূপ | 
মন্দির দুইটা থুষ্টায় সপ্তদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরেশ গোবিন্দ মাণিক্যের অনুজ 
ক্ুগন্নাথ দেবের ছুহিতা, যুবরাজ চম্পকরায়ের সহোদর “দ্বিতীয়! দেবী” কর্তৃক 
নিম্মিত হইয়াছিল ; এবং তিনিই তন্মধ্যে চণ্তীমুদ্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 
ব্ঙ্গভাষায় লিখিত “বাজমালা” নামে প্রসিদ্ধ ত্রিপুররাঁজগণের জীবনচবিত গ্রন্থে 
এই বিষয় একক্প্রকার লিপিবদ্ধ আছে ।- 
'চম্পকরায় দেওয়ানছিল হৈল যুবরাজ । 
তার ভগ্ী দ্বিতীয়] নামে করে পুণ্য কাজ ॥ 
মেহের কুল উদয় পুর দীর্িক! থনিল। 
দৌল সেতু চণ্তীমুড়া চণ্ডিক? স্তাপিল ॥” 
রাজমালা- রত্বমাণিক্য খণ্ড 


ইদত্যেরু বা ছুত্যার দীঘী নামক যে জলাশয় চণ্ডীমুড়ার নিকট আছে, তাহাই 
উল্লিখিত দ্বিতীয়! দেবী কর্তৃক মেহেবকুলে খনিত দীম্ঘিক1?। কালক্রমে “দ্বিতীয়” 
শব্দ অপত্রষ্ট হইয়া “দৈত্য” ব? “ছুত্যা” বূপে পরিণত হইয়াছে । 

একটী দন্দির-মধ্যে চণ্ডীদেবীর প্রতিমৃদতভি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্ত 
অপবটাতে কি মৃত্তি ছিল, অথব1 তাহাতে কোন মৃর্তিই সংস্তাপিই হইয়াছিল কিনা 
ইহ অবগত হওয়া যায় না । 

মন্দিরদ্বয়মধ্যে একটার উদ্ধভাগ পধ্যবেক্ষণ করিলে একদ শদগাজ্ে কোন 
প্রস্তব-ফলক সংলগ্ন ছিল-_এই প্রকার চিহ্ন স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় । কিন্তু কোনও 


জিপুরার স্বৃতি ১৫ 


ব্যক্তি এএরস্থানে কোনও শিল"লক সংলগ্ন থাকিতে দেখিয়াছে ব! শ্বনিষাছে কিনা 
এই বিষয় বনু অনুন্ধানেও জ্ঞাত হওয়। যায় না। 

জিপুররাজ-কুলোডখ। দ্বিতীয় দেবী নামী জনৈক মহিল।-কর্তুক বণিত ছুইটা 
মন্দির নিশ্মিত হইয়া তন্মধ্যে যে চন্তীমুত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 'এবং পর্ববত- 
প্রান্তদেশস্থ বর্তমান দৈত্যের দীঘী (দ্বিতীয়ার দীঘী) নামে খ্যাত সরোবর যে 
তংকর্তক খনিত, এই সমস্ত কথ। অধুন। সর্বসাধারণের স্থতি হইতে সম্পূর্ণরূপে 
বিলুপ্ত হইয়াছে । প্ররুত বিষয় জ্ঞাত ন] হইয়া ভ্রমবশতঃ কেহ কেহ শআজ্রস্থ 
মন্দিরদ্বয় গোপী্ঠাদের নিশ্মিত-ও বলিয়। থাকে । 

জনশ্রুতি এই--উভষ মন্দিরই বহুকাল যাবৎ পরিত্যক্ত ছিল ১৩১৫ বঙ্গাব্ে 
চাদপুর-নিবাপী নিবারণচক্্র চক্রবর্তী নামক জনৈক ব্রাঙ্গণ বাতুবিশ্ষে-নিস্মিত 
স্বর্ণ পত্রে মণ্ডিত এক অষ্টহুদ্! এক্কিমৃন্তি প্রাগুক্ত মন্দিবদ্য়-মধোৰ একটীনে 
প্রতিষ্ঠিত করে । মুন্তিটী কুমিল্লা-নিবামী মহেশচন্দ্র ভট্টাচাধ্যের সাহায্যে ব,াসাইব 
পবগণার অন্তঃপানী দৌলবাডী গ্রামস্থ বৈকুগ চক্রবত্তীব নিকট তইতে উদ 
নিবারণচন্দ্র চক্রবন্তী কর্তক আনীত হইয়াভিল। এ মৃন্তি উল্লিখিত গ্রামেৰ এ» 
পুষ্ষরিণী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল বলিযা অবগত ঠ ৭য। যায । 

উল্লিখিত মৃন্ডি ১৩২৪ বজাব্দে আনীত হইলেও নানা কাবণ বশত: তংকালে 
উহ? প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তদনন্তব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । দ্ঃখের বিষয়-যে বর্ম 
দেবীমু্তিটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই বধেবই মাঘের এক রজ্নীতে উভা অপ্হত 
হয়, এবং এযাবৎ তাহার কোন অনুসন্ধান প্রাপ্ত 5৭ষা যায় নাই । 

ঢাকা নগরীর কৌতুক-সংগ্রহালযে বণিত মূ্ত্তির যে আলোকচিত্র গৃহ'ত 
হইয়াছিল তত্ুষ্টে ইহাব শিল্প-চাতুয্যের প্রশংসা করিতে হয় । মৃণ্তটীর কান 
কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিয়! কতিপর বিশিষ্ট ব্যন্তি উহ? হস্তগত করিবুর প্রয়াস 
পাইয়ীছিলেন, কিন্তু নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী কোন মতেই হস্তান্তর করিতে ম্বীরুত 
হয় নাই বলিষ। তকর্তৃক কথিত শুষ। 

শ্রাপ্তক্ত শক্তিমৃন্তির গ দীঠে যে লিপি উতৎকীর্ণ আছে ব্রলিয়' নিবাবণচন্র 
চক্রবস্তী কহে, তাহ নিঙ্গে প্রদত্ত হইল! 


“স্বন্তি শ্রথডেগাছামো। বাম নরা'ধিরাজঃ | 
তংক্ৃনুবাসীদ ভূবিজাতৃখডগঃ ॥ 


১৬ ভিপুরার স্মৃতি 


তদদাস্মজে! দানপতিং-প্রতাপী 

শ্রীদেব খড়েগ। ভূপতিবরঃ । 

তৎস্ুতো। বিজিতাবিখড়গা বাজস্তন্তয 
মহাদেবী ম্হিষী শ্রীপ্রভাবতী সর্ব্বাণী 
গ্লীতি ভক্ত্যা হেমলগ্ন! মকারয়ৎ শ্রীঃ ॥” 


উল্লিখিত লিপি পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহ! স্পষ্টর্ূপে প্রতীয়মান হয় ষে, একদ' 
খড়গ বংশীয় নুপতিগণ এতৎ প্রদেশ শাসন কবিয়াছিলেন। ততৎকালে উক্ত 
বংশোদ্ভব বিজিতারি খড়গরাজ নামক জনৈক নুপালের “প্রভাবতী” নাকী মহিষী 
কর্তক বণিত স্বর্ণ পত্রে মণ্ডিত অষ্টভূজ। শক্তি দেবীর ধাতু-মুন্তিটী প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । ইদানীং এ মুদ্তির মন্দিরের কিংবা! ইহার প্রতিষ্ঠাতার বাস 
ভবনাদীর কোন নিদর্শনই বর্তমান নাই এবং কোন্‌ স্থানে ছিল তাহাই বা কে 
কহিতে পারে? কালপ্রবাহে সে সমুদয় কথ! কে জানে কোথায় ভাসিষ! 
গিক্ষাছে | 


অধুনা চণ্তীমন্দির-মধ্যে ষে কতিপয় দেবমৃ্তি সংস্থাপিত, তৎসমুদয় পূর্বববপণিত 
অষ্টভুজা। শক্তিমুন্তি অপহৃত হওয়ার পর নিবারণচন্দ্র চত্রবস্তশ কর্তৃক নান? স্থান 
হইতে সংগৃহীত হইয়া অত্রস্থ মন্দির-মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে-_এইবূপ উক্ত চত্রবর্তর্ 
কহে । ইহাও তৎকর্তৃক কথিত হয় যে, বর্তমান মুক্তি নিচয় মধ্যস্ত কোন এক হিংস্র 
জন্ত বিশেফোপরি আসীন দ্বিভূজ পুংমন্তিটাই আদে এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু 
কোঁন এক অজ্ঞাতকালে অকন্মাৎ উহা এইস্কান হইতে অস্তহিত হয় । একদ। 
নিশাযোগে জনৈক উক্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি মুক্তিটা এইস্থান হইতে অপসারণ করিয়াছিল, 
এবং উহা? মহিচাইল পরগণার অন্তঃপাতী ফা গ্রাম-মধ্যস্ত এক বটবুক্ষের নিষ্মদেশে 
নিক্ষিপ্ত ছিল- নিবারণ চক্রবস্তর্ণ এই বিষয় ঘটনাক্রমে অবগত হইলে তথায় গমন- 
পূর্ববক মুত্তিটা আনয়ন করিয়া মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে । 

অজ্ঞতা কিংব। ভ্রমবশতঃ নিবারুণচন্দ্র চক্রবত্তাঁ কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয্স। 
থাকিবে । যে হেতু উক্ত মুক্তি প্রকৃতই চণ্তীমুত্ভি নহে ; উহা বুদ্ধদেবের প্রতিমৃত্তি 
হওয়ারই সম্ভাবন। অধিক । মৃত্তিটা পর্যবেক্ষণ করিয়া অন্মমিত হয় যে, মাবরূপী 
হিংস্র জন্তকে পরাক্ডিত করিস বুদ্ধদেব তছুপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন । 


ইহাও হওয়া সম্ভব-_-চত্ীমুড়ার মন্দিবদ্ধস্্ শুন্য পর্যবেক্ষণ করিয়া একদা কোন 


জিপুরার স্বৃতি ১৭. 
জিপুরার স্থতি__-২ 


ব্যক্তি প্রাগুক্ত নরমৃ্তি অন্ত স্থান হইতে আনয়ন পূর্ববক মন্দির মধ্যে স্থাপন করিয়। 
থাকিবে । পরিশেষে উল্লিখিত রূপে এই স্থান হইতে অপসারিত হইয়াছিল 

প্রকৃতপক্ষে মন্দিরদ্ব়-মধ্যের একটাতে দ্বিতীয়াদেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চণ্তীমৃত্তি 
কোন্‌ সময়ে কাহার দ্বারা অপসারিত হইয়াছিল এবং আর একটা মন্দিরেই বা কি 
মুন্তি সংস্থাপিত ছিল, এই বিষয়ের প্ররুত তথ্য উদঘাটিত হওয়। সম্ভবপর বলিয়! 
বোধ হয় না। 

চণ্তীমুড়ার শিখবোপরি অবস্থিত দুইটী মন্দির-মধ্যে একটীতে অধুনা যে সমস্ত 
মুন্তি সংস্থাপিত, তৎসমুদয়ের মধ্যস্থ একটা দণ্ডায়মান দ্বিতুজ নরমৃত্তি জনসাধারণ- 
কর্তৃক সুর্য্য-মৃত্তি বলিয়া অভিহিত হয় । ইহার কাককৌশল প্রশংসনীয় । 

এতত্ব্তিরেকে পিত্বল নিম্মিত এক ক্ষুত্রাকার অষ্টভূজা শক্তি-মুন্তি ও প্রস্তর- 
নিন্মিত একটা চক্র এই মন্দির-মধ্যে স্থাপিত আছে । এই প্রস্তর-চক্রকে জনসাধাবণ 
বিষুণচক্র আখ্য। প্রদান করে । 

উল্লিখিত মন্দিরের উত্তর দিকে সামান্য দূরে ষেআর একটা মন্দির অবস্থিত, 
তম্সধ্যে অষ্টধাতু নিশ্মিত একটা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত লিঙ্গ-মৃত্তির 
পীঠ-নিম়্ে এবংবিধ উৎকীর্ণ লিপি পরিলক্ষিত হয । 


“দে ধশ্মোয়ং আচাষ্য প্রথমরাশি ভাত্রম্ত” 
চণ্তীমুড়া হইতে ন্যনাধিক ১* মাইল দূরবর্তী “হরিপুব” গ্রামমধ্যস্থ নমঃশৃদ্র 
জাতীয় জনৈক ব্যক্তির আলয়ে প্রস্তর নিশ্মিত একটী দশভুজা মহিষমন্দিনীব 
প্রতিমুন্তি স্থাপিত আছে। ইহার আয়তন উচ্চে দ্বিহস্তের কিঞ্দিধিক হইবে । 
সুচারুরূপে নির্মিত মূন্তিটার কোন অঙ্গ বিনষ্ট হয় নাই । ইহা পললীমধ্যস্থ পুক্ষরিণী 
সংস্কাব কালে পক্ক-মধ্য তইতে প্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছে বলিয়া অবগত হওয়। যায় । 


নত পপ আপ 


১৮ জিপুরার স্বতি 


রাজ। ভবচন্দ্রের বিধ্বস্ত নিকেতন 


কুমিল্লা নগরীর দক্ষিণদিকে ন্যুনাধিক ১০ মাইল দূরবর্তরঁ চৌদ্দগ্রাম পরগণার 
অন্তর্গত ঈশানচন্দ্র নগর ও ভজনমূড়া। বা ভচনমুড়া। নামক যে ছুইটী গ্রাম অবস্থিত, 
তত্মধ্যস্থ স্থবিস্তীর্ণ প্রান্তরের নান? স্থানে স্তুগীকৃত এবং ইতস্তত; বিকীর্ণ অসংখ্য 
ইষ্টকরাশি দুর্টপথে পতিত হয। তৎসম্বন্ধে জনশ্রুতি এই--কোন এক কালে 
ভবচন্দ্র নামক জনৈক বাতিকগ্রন্ত রাজ এই স্থানে রাজধানী স্থাপনপূর্ববক এতদঞ্চলে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । সেই সময় তাহার দ্বার যে সমুদয় অট্রালিকাদি নিম্মিত 
হইয়াছিল, উল্লিখিত ইষ্টকরাশি তাহারই বিধ্বস্ত অংশ। স্থানীয় লোকমুখে 
অবগত হওয়া যায় যে, পূর্বের এই স্থানে কতিপয় বৃহৎ স্তম্ত ও প্রাচীরাদির 
ভগ্লাবশেষ বর্তমান ছিল ; তাহা মুসলমানেবা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়। তহুপৰি 
বাসস্থান নিম্মাণ করিয়াছে । 

কেবল যে বাসস্থান নিম্মাণার্থে কিংব। ইঠ্টক গ্রহণ উদ্দেস্টে প্রাচীন নিকেতনাদি 
এই প্রকারে বিধ্বস্ত হয তাহা নহে ; গুঞ্ধধন উদ্ধাবের প্রলোভনেও প্রাচীন স্থান- 
নিচয় অনেকেই খনন করিয় থাকে, এবং স্থান বিশেষে কোন কোন ব্যক্তি ভূগর্ডে 
প্রোথিত মূদ্রাদি যে প্রাপ্ত না হইয়াছে এরপ নহে। 

কথিত আছে-_রাজ? ভবচন্দ্র যেরূপ অদ্ভুত প্রকৃতির ছিলেন, রাজমন্ত্রী এবং 
তদীয় পার্শচবগণও তদুনুরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল। এই কারণ বশত; 
এতদঞ্চলে কেহ কোনরূপ নির্ববদ্ধির কাধ্য করিলে সচরাচর লোকে তাহাকে হবুচন্জ্ 
বাজার গুন মন্ত্রী বলিয়া বিদ্রপ করিয়া থাকে। | 

কুমিল্লা 9 চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী স্থদীর্ঘ রাজবজ্মের উভয় পার্খে যে দুইটা 
মুত্তিকাবৃত প্রকাণ্ড ইষ্টকন্তুপ অবস্থিত, তন্মধ্যে উক্ত রাজবক্মের পশ্চিমদিকস্থ 
সুপটা ও তন্লিয্নবর্তা ভূমি-ই ভজনমুডা বা ভচনমূডা নামে খ্যাত। সম্ভবতঃ 
ভবচন্্মড়াই তাহার প্রকৃত আখ্যা ছিল, অপত্ষ্ট হইয়া! ইদানীং ভচন বা ভজনমুড়া 
নামে পরিণত হইয়া থাকিবে । 


তিপুবার স্বতি ১৯ 


রাজা ভবচন্দ্র উল্লিখিত স্তুপদ্ধয়ের একটীতে অবস্থিত নিকেতনে উপবেশন- 
পূর্বক অপব স্তপোপরি নিন্মিত ভবনে হুক স্থাপন কবিষ্া ধুমপান কবিতেন-_ 
এইরূপ কৌতুকোদ্দীপক প্রবাদ জনসমাজে প্রচলিত আছে। এতৎ্যতীত তাহাব 
অদ্ভূত প্রকৃতির সম্বন্ধে আবও নানাবিধ হাস্তজনক কাহিনী শ্রতিগোচব হয । 

জনশ্রতি এই--এলাহাবাদ জিলার অন্তর্গত স্বপ্রাীন জনপদ ঝুসীতে “হববং” 
নামক জনৈক বাতিকগ্রস্ত বাজা একদা বাক্তত্ব করিতেন । সেই সময তদীষ 
আদেশানুসারে রাজ্য-মধ্যে সমস্ত দ্রব্য এক পবিমাণে ও একমূল্যে বিক্রয হইত 
বলিয্বা যে প্রবাদ প্রসিদ্ধ, রাজা ভবচন্দরেব সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ-নিচষেব দুই 
একটীতে-ও ঠিক সেইরূপ কথা উল্লেখ আছে। 

কি কাবণে স্ুদৃবস্থ ছুহটা প্রদেশের ছুই ব্যক্তিব সম্বন্ধে এবংবিধ প্রবাদ্ধে 
সমতা পরিলক্ষিত হয়, তাহাব কাবণ উপলব্ধ হয নাঁ_ববঞ্চ প্রহেলিকাব ন্যায়ই 
অনুভূত হয়। বাজ! ভবচন্দ্রেব সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে, 
তৎসমুদয়-ই কি কল্পনা-প্রন্থুত, অথবা তাহাতে কোনরূপ সত্যেব অংশ আছে ইহা 
নির্ণয় কব। দুফষব । 

“ভচনমুড়া” বা “ভজনমুডা শামক উষ্টক-স্পপ এবং আব ষে একটী শ্রপেক 
বিষয় পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা যে প্রাচীনকালে নিন্মিত কোন বৌদ্ধ স্ুপের 
ধ্বংসাবশেষ নহে ইহা কে বলিতে পাবে? অ্রস্থ বিকীর্ণ ইষ্টক-বাশি-_অধুন। 
যাহা বাজ ভবচন্দ্রে নিকেতনাদিব বিধবন্ত অংশ বলিয্বী জনসাধাবণ বর্তৃক কথিত 
হয়» ভৎসমুদষ কোন বৌদ্ধধশ্মাবলম্বী নবপাল কর্তৃক নিম্মিত বৌদ্ধবিহাব ও 
নিকেতনাদদিব বিধ্বস্ত অংশ হওষ। অসম্ভব নহে । 

এই প্রবন্ধ এবং ইহাব পূর্বর্তা প্রবন্ধ-নিচয় পর্যালোচনা কবিলে ইহ! 
স্থস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, কুমিল্লাব দক্ষিণ ও পশ্চিমপ্রান্তবততী অঞ্চলসমূহ 
পূর্ববকালে নানা বংশ-সম্তৃত হ্বপালগণের শাসনাধীনে ছিল। সম্ভবতঃ তাঁছাদিগেব 
মধ্যে কেহ কেহ হিন্দুধশ্মাবলম্বী এবং কেহ ব বৌদ্ধধশ্মাবলম্বী ছিলেন,__কাল প্রবাহে 
তীহাদিগের প্রকৃত ইতিবৃত্ত ঘোর তিমিরে নিহিত হইয়া! অধুনা কেবল জনশ্রুতিতে 
পরিণত হইয়াছে । 


ন্যনাতিরেক পঞ্চাশৎবর্য অত" রি ০ হাজাবী ন"মক জনৈক 


পা 





প্রতিমুন্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎকর্তৃক উক্ত মুত্তি সেই স্থান হইতে নীত হইয়া 
ব্রিপুররাজ্যের নব রাজধানী “নৃন হাবেলী” বা “নৃতন আগরতলা নামে খ্যাত 
নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় সর্ববসাধারণে বপ্িত মূত্তিকে “উমামহেশ্বর” 
নামে অভিহিত করে । ইহার পদনিয্মে যে লিপি উতকীর্ণ আছে, তাহা পাঠ 
করিবার জন্য অনেকেই প্রয়াস প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়ণ যায় 
কিন্তু “উমামহেশ্বরঁ ও অপর কয়েকটা শব্দ ব্যতিরেকে আর কিছুই পাঠ করিতে 
অক্ষম হয় নাই । 
অধুনা ইন্ডিয়েন মিউজিয়মের সহকাঁবী তন্বাবধায়ক পণ্ডিত বিনোদবিহারী 
বিদ্যাবিনোদ উল্লিখিত মৃত্ত্তির পদ-নিমুস্থ উৎকীর্ণ লিপির যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, 
এবং তৎকর্তৃক তাহার যে অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহ। নিয়ে প্রদত্ত হইল । 
শিলালিপি 
- প্রীভড়ঙ্গচন্দ্র দেব পাদীয় সম্বৎ ১৮ শি +1১ 05 
মাঘদিনে ১৯ ভূভত। 1৮ ৩ কিস 
কাবিত উমামহেশ্বৰ ভটাবকঃ ০ টি 
এচিতঞ্চ কেন্নোকেনেতি ॥” 
ব্যাখ্যা 
“্মীতডঙ্গচন্দ্র দেব পাদের অষ্টাদশ বর্ষ বাজ্যকালে মাঘ মাসেব ১৯ তারিখে 
রাভণ ব্বযং এই উমামহেশ্বর ভষ্টারকের মুদ্তি করাইলেন, কেন্ত্রোক নামে শিল্পী ইহ 
নিম্মাণ কিল । 
গচিতঞ্চ স্থানে খচিতশ্চ পাঠই বিশুদ্ধ খচিত অর্থে 2150, 01515450. প্রত্তর 
কাটিযা উমামহেশ্বর মুদ্তি এক যোগে করিয়। দেওয়ার নাম খচিভ। ভষ্টারকঃ 
পুংলিঙ্গ, সুতরাং খচিতং ক্লীবলিঙ্গ না হইয়া খচিত: পুংলিঙ্গ হওয়াই উচিত । 
তরঙ্গ পুন্্রদেব রাঙ্গার নাম শিলায় শ্রীতরঙ্গ চন্দ্রদেব স্থানীয় উচ্চারণ ভেদে “বর” 
স্থানে “ডি” হইয়া! গিয়াছে । এরাজার পরিচয় জান! নাই। তবে ইনি যে পাল 
রাজগণের সমসাময়িক তাহ? এই লিপিগুলির আকার প্রকারে অনুমান করা 
যাইতে পাবে ।” 
শ্ীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ 
ভরিপুরার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবততর্শ নানা জনপদ হইতে পুরাকালের নিশ্মিভ 
দেব-দেবীর প্রতিমৃত্তি সময় সময উদ্ধৃত হওয়াতে অন্মিত হয় যে, একদা এতৎ 


জিপুরার স্্তি ২১ 


প্রদেশের নানা স্থানে বিবিধ বংশোস্তব নৃপালগণ নান। সময়ে বাজত্ব করিয়াছিলেন” 
এবং তাহাদিগের দ্বারা বহু দেব মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । কোন ঘটন। চক্রে 
যু্তি নিচয় জলাশয় প্রভৃতি নান। স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া! থাকিবে । 

অন্রস্থ প্রাচীন জনপদ সমূহের ভূগর্ডে প্রস্তর মুক্তি প্রভৃতি আরও পুরাতন 
কীন্তিচিহ্ন নিহিত থাক। কিছুই অসস্তব নহে। অধুনা এতদঞ্চলে যে সমন্ত 
সামান্য পল্লীগ্রাম অবস্থিত, কোন এক কালে তৎসমুদরয় যে বহু জনে পরিপূর্ণ 
সমৃদ্ধিশালী নগরী নণ ছিল ইহাই কা বিচিত্র কি? যদি প্রকৃতপক্ষে তদ্রপই 
হইয়! থাকে, তাহ' হইলে কি প্রকারে এ সমস্ত স্থান ইদানীং এবংবিধ শোচনীয় 
দরশাগ্রস্ত হইয়াছে, এই বিষয়েব যথাযথ ইতিবৃত্ত কখনও উদঘাটিত হইবে কিন) 
একথ। বল দুষব | 


২২ জিপুবার স্বতি 


জগন্নাথ দ্বীঘী ও পুরাণ রাজবাড়ী 


কুমিল্লা নগরীর দক্ষিণ দির্বত্রঁ “চৌদ্দগ্রাষ” পরগণার দক্ষিণদিকে নুানাতিরেক 
৮ মাইল দূরে “তিষ্ণা” পরগণার মধ্যে “জগন্নাথ দীঘী” নামে প্রসিদ্ধ এক ন্ুবিস্তীর্ণ 
সরোবর পরিলক্ষিত হয়। উক্ত জলাশয় খুষ্টয়্ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথিতযশা; 
ত্রিপুরাধিপতি কল্যাণ মাণিক্যের তনয় “জগন্নাথ দ্রেব” নামক রাক্তকুমার খনন 
করাইয়াছিলেন। ইহার সম্বন্ধে ত্রিপুবেশগণের জীবনচরিত রাজমালায় এইরূপ 
উল্লেখ আছে। 


“জগন্নাথ ঠাকুর অতি পুণ্যবান হয় । 
তিষিণাতে দ্রিল দীঘী পুণ্যেব সঞ্চয় ॥" 
রাজমাল।- গোবিন্দ মাণিক্য থণ্ড 


ত্রিপুররাজ্যের তৎকাল প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজধানী “উদয়পুর”” এবং তদীয় 
পিতৃদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উক্তরাজ্যের সাময়িক রাজধানী “কল্যাণপুর"' হইতে 
এই সুদূর অঞ্চলে আগমন পূর্বক তিনি কি জন্য উল্লিখিত দীর্বিকা খনন করাইয়া 
ছিলেন, ইহার উদ্দেশ্ঠ অবগত হওয়া যায় না। চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার মধ্যবর্তী 
স্থদীর্ঘ পথপার্থে দীঘিকাটী পর্যবেক্ষণ করিয়া সম্ভাবিত হয় যে, পরিশ্রাস্ত 
পথিকগণের বিশ্রাম ও পিপাসা নিবারণার্ধে এই স্থানে জলাশয়টা খনিত হইধ1 
থাকিবে। 

বণিত জলাশয়ের আয়তন দৈর্ঘ্যে ১ মাইল। ইহার তুল্য এত স্থৃবিশাল 
দীঘিক। শত্রিপুরাতে দ্বিতীয় আর নাই। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের পৃণিমা। 
তিথিতে উক্ত সরোববে স্বানউপলক্ষে তাহার তীরবর্তী ভূমিখণ্ডে এক মেলা 
হইয়া থাকে। তৎকালে এই স্থানে বু লোক সমাগম হয় বলিয়া অবগভ 
হওয়া যায় । 


পুরাণ রাজবাড়ী 
উল্লিখিত দীত্বিকা হইতে ন্যুনাধিক ও মাইল দুরে দক্ষিণদিকে, সামান্য পূর্ব 
ত্রিপুরার স্মৃতি ২৩ 


কোণে-_-প্পুকাণ রাজবাড়ী” নামে প্রসিদ্ধ এক প্রাচীন জনপদ আছে। তন্মধ্যে 
যে সমন্ত বিকীর্ণ ও স্ুপীকৃত ইষ্টকরাশি দৃষ্টি পথে পতিত হয়, সেই সমুদয় জনৈক 
রাজার নিকেতনাদির বিধ্বস্ত অংশ বলিয়! প্রবাদ প্রচলিত আছে। সম্ভবতঃ 
এই কারণ বশতঃ উক্তম্থান “পুরাণ রাজবাডী” নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়। থাকিবে । 

'অত্রস্থ বিকীর্ণ ইষ্টকরাশি যে নৃপালের ভবনাদির ধ্বংসাবশিষ্ট অংশ বলিয়। 
কথিত আছে, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে কেহই সক্ষম নহে। কিন্তু এই 
স্তান জগন্নাথ দীঘঘী হইতে অধিক দূব ন।? হওযা বশতঃ এই কপ সম্ভাবিত হয়-- 
প্রাগুক্ত দীঘ্িকার খননকারী কুমার জগন্নাথ দেব তদীষ অগ্রজ গোবিন্দ 
মাণিক্যের ত্রিপুররাজ্য শাসন কালে নিয়লিখিত কাবণ বশত: এই স্থানে আগমন 
পূর্ববক বাস করিয়া থাকিবেন । 


তদানীস্তন ধম্মভীরু ভ্রিপুরেশ গোবিন্দ মাণিক্য জীব হিংসা কব পাপ 
বিবেচনায় বাজ্য হইতে পশুবলিপ্রথ! বহিত কবিতে চেষ্টান্বিত হন। তাহার 
এবংবিধ চিরপ্রথা উন্মংলিত করিবাব প্রয়াস পধ্যবেক্ষণ কবিয়া প্রজ্জাবর্গেব 
'অন্তঃকরণে অসস্তোষেব কারণ উৎপন্ন হয । সেই সুযোগে তদীয় বৈমাত্রেষ ভ্রাতা 
বাজ্য-লোলুপ “নক্ষজ্র দেব” তাহাকে সিংহাসনচ্যত কবিষ' স্বযং রাজ্য অধিকাৰ 
কবিতে উদ্যত হন ; এবং তদদ্দেশ্টে তিনি বদ্পবিকর হইষ। “চন্তাই”* উপাধিধাবী 
ত্রিপুবরাজ্যের স্থবিখ্যাত “চত্রর্দশ দেব্তাব পুজককে স্বীয় পক্ষে আনয়ন পূর্ববক 
ষডযস্ত্র আরম্ভ করেন । তাহার ফলে রাজামধ্যে ধশ্মসংক্রান্ত ও রাষ্ট্রায়-বিপ্লব-বহ্ছি 
প্রজ্ঘলিত হইয়া উঠে । 

পরিশেষে নক্ষত্র দেব এক তুমুল সংগ্রামে তীয় অগ্রজ গোবিন্দ মাণিক্যকে 
পরাজিত করিষা ১০৭০ ত্রিপুরান্দে ( ১৬৬০ খৃষ্ঠাব্দে ) “ছত্র মাণিক্য” নাম ধারণ 
পূর্বক সিংহাসনে আবোহণ করেন। কিস্তু তিনি অধিক কাল রাজত্ব করিতে 
সক্ষম হন নাই । 


জ্ঞাত হয়! যায় যে, গোবিন্দ মাণিক্য রাজ্যক্রষ্ট হইয়। চট্টগ্রামের পার্বত্য 
প্রদেশে গমন পূর্ববক তথায় বাস করিয়াছিলেন । তংপ্রদেশের অন্তবস্তরাঁ একটা 
গিরিশ্রেণীর পাদদেশে প্রবাহিত “কাসলং” নামক নদীর শাখা “মাইনী” নদীব 
তীরে কতিপয় ফল বৃক্ষ, সরোবর ও ইষ্টক-নিম্মিত ভবনাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিপথে 
পতিত হয্ব। তৎসমুদ্য় গোবিন্দ মাণিক্যের পূর্ববস্তী সঞ্তদশম জিপুবেশ 
“বত্বফা”্র বাসস্থানের নিদর্শন বলিক্স। ত্রিপুরার পর্বতনিবাসিগণ-মধ্যে কিংবদন্তী 


২৪ জিপুরার স্তি 


প্রচলিত আছে। জনশ্রুতি এই-_ছত্র মাণিক্যের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে 
গোবিন্দ মাণিক্য উদয়পুর পরিত্যাগ পূর্বক উল্লিখিত স্থানে বাস স্থাপন কবেন, 
এবং গুরজজেবের পত্র অনুসারে ছত্র মাণিক্য কর্তৃক ধৃত হইয়া স্থলতাঁন মহম্মদ 
স্থজা তদীয় ভ্রাতৃসমীপে প্রেরিত হইবার আশঙ্কায় তথায়-ই গোবিন্দ মাণিকোর 
আশ্রয় প্রার্থা হইয়াছিলেন। 

এবকুত ভ্রাতৃবিরোধ জনিত রাষ্ট্রবিপ্রবের সম, গোবিন্দ মাণিক্যের সহোদর 
কুমার জগন্নাথ দেব-্ও তদীয় বৈশাত্রেয় ভ্রাত। ছত্র মাণিক্য-কর্তৃক জন্মভূমি হইতে 
বিতাড়িত হইয়া থাকিবেন। এই কারণ বশত; বাজধানী হইতে দূরবর্তী এই 
স্থানে আগত হইয়ণ তাহার বাসস্থাপন কর। বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহ! অনুমান 
নাত্র, এই বিষষেব কোন নিদর্শন নাই । 


জিপুরার স্বৃতি ২৫ 


ধন্মসাগর দ্বীদ্ঘিক। 


দীর্ঘে ৮৩৪ হস্ত এবং প্রস্তে ৫৫৪ হস যে এক সুবিখ্যাত সরোবব কুমিল্ল! 
নগবীতে আছে,--তাহা খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীব ত্রিপুবরাজ কুলতিলক ধন্ম 
মাণিক্য-কর্তৃক খনিত। এবং এই কাবণ বশতঃ দ্ীঘিকাটী “ধশ্মসাগব' নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছে। 

উল্লিখিত জলাশয়েব খননকাবী কেবল যে শ্রধম্ম নামে অভিহিত হইযাছিলেন 
তাহা নহে; তাহার তুল্য ধম্মপরাষণ ও ন্যায়বান্‌ মহীপতি ত্রিপুবরাজ্যে দ্বিতীষ 
আব কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই । হেন জনেব বিষ উল্লেখ কব অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না! মনে কবিয়া, তদীয় জীবনচবিতেব সাব মন্ম সজেক্ষপে নিয়ে লিখিত 
হইল। 

চন্দ্রবংশেব শিরোভূষণ উক্ত ধন্ম মাণিক্য, ত্রিপুবাধিপতি বন্ুশাস্ত্রজ্ঞ মহ 
মাণিক্যেব জ্যেষ্ঠ তনয। যৌবন কালেই তিনি এই নশ্বব জগতেব মাযামোহে 
বিতৃষ্ণ হইয। বাজ্যবাসন]। পরিত্যাগ কবেন। এই জন্য তিনি তদীষ পিতৃদেবেব 
জীব্দশাতেই সংগোপনে গৃহ ও স্বজন পবিত্যাগ পূর্বক সন্্যাসিবেশে তীর্থ পধ্যটনে 
বহির্গতহন। 

নান? তীর্থ পরিভ্রমণান্তে কুমাব শ্রীধম্ম দেব বাবাণসীতে উপস্থিত হইলে তথাষ 
যে এক অলৌকিক ঘটন। সংঘটিত হইয়াছিল বলিষ। প্রবাদ প্রচলিত আছে, 
তাহ এই-__ 

একদা মধ্যাহ্কে পথশ্রাস্তিতে কাতব হই শ্রীধন্ম দেব বাবাণসীব পথপ্রান্তে 
ঘোব নিব্রাবেশে শয়ন কবিভেছিলেন ; এমন সময় একটা বিষধর ভুঙ্গ ফণা 
বিস্তার পূর্ববক তীয় মস্তক আতপতাপ হইতে বক্ষ কন্িতেছিল। এবংবিধ 
অভ্ূভপূর্ধব ঘটনা। জনৈক ব্রাহ্মণ পর্য্যবেক্ষণ কবিয় ভাবিল, ইনি কখনই সামান্য 
ব্যক্তি হইবেন না। তাহার লক্ষণ দৃষ্টে ইহ! স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে-__-এই 
ব্যক্তি ষেকোন এক কালে দেশবিশেষের অধিপতি হইবেন এই বিষয়ের কোন 
সন্দেহ নাই । এইক্ষপ অন্ুধাবন। কৰিষ্ক। উক্ত ব্রাহ্মণ তীহাব জাগরণ কাল পর্য্যন্ত 
তথায় অপেক্ষা করিতে জ্যাঙ্গিল | 


২৬ ত্রিপুরার স্থৃতি 


পরিশেষে কুমার শ্রীধন্ম দেবের নিব্রাভঙ্গ হইলে উক্ত ব্রাহ্গণ বলিল-_ আপনি 
সামান্ত ব্যক্তি নহেন, জনৈক মহাপুরুষ । যাহ। হউক আপনি যেই হউন না কেন, 
্বদেশে গমন কালে আমাকে আপনার সঙ্গে গ্রহণ করিবেন এবং তথায় উপনীভ 
হইলে অন্ুগ্রহপূৰক আমাকে আপনার কুলপুরোহিত বূপে নিযুক্ত করিবেন," 
এই আমাৰ সান্ুনয় প্রার্থনা । আশা করি আপনি আমার উক্ত অভিলাষ পূর্ণ 
করিতে কুন্ঠিত হইবেন ন1। শ্রীধন্ম দেব ব্রাহ্মণের এই কথা কোন উত্তর প্রদান 
না করিয়া কেবল ঈষৎ হান্ট করেন। কথিত আছে তিনি বারাণসী হইতে 
ত্রিপুরাতে প্রত্যাবর্তন কালে উক্ত ত্রান্ষণকে সঙ্গে আনয়ন পূর্বক তীয় কুল- 
পুরোহিত পদে নিধুক্ত করিয়াছিলেন । 


কুমার শ্রীধশ্ম দেব গৃহ পরিত্যাগ করিবার কিয়দ্দিবস পর ত্রিপুরেশ মহ! 
মাণিক্য মানবলীল। সংবরণ কবিলে তদীয় বাজা-লোলুপ পুক্রগণমধ্যে রাজ্য 
অধিকারের জন্য বিরোধ সঙ্ঘটিত হয়। পরিশেষে অদৃষ্ট পরীক্ষার নিমিত্ত তাহার 
সকলে রণভূমিতে অবতীর্ণ হন। তখন রাজ্য-মধ্যে ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত" 
হইয়া উঠে, এবং বাজ্যলাভের পরিবর্তে সর্বকনিষ্ঠ রাজকুমার ব্যতীত আর সমস্ত 
রাজপুভ্রই সেই সমবানলে জীবনাহুতি প্রদান করেন । 

এবভ্তুত ভ্রাতবিরোধ্ব-হেতু রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইস্বা রাজ্যমম্ন অশান্তি ও 
অরাজকতা ব্যাপ্ত হইয়া! পডে। তও্দ-ষ্টে কনিষ্ঠরাজপুত্র বিমর্ষচিত্তে ভাবিলেন__ 
পাপময় লোভের পরিণাম ফলে যাহা ঘটিয়। থাকে তাহা সংঘটিত হইয়াছে । 
এইক্ষণ ত্রিপুররাজ্যেব প্রকৃত অধিকারীব অনুসন্ধান করিয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
কর। কর্তব্য । এইরূপ চিন্তা করিষ তিনি তদীয় অগ্রজ শ্রীধশ্ম দেবের অন্ুুসন্ধানার্ে 
নান। দিগদেশে দূত প্রেরণ কৰিলেন । 

দৈববশতঃ ত্রিপুরার জনৈক দূত বারাণলীতে উপস্থিত হইয়া তথায় সন্্যাসিবেশ 
ধারী শ্রীধশ্মকে দেখিলে ইনি-ই মহা মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুক্র শ্রীধন্ম দেব এবংবিধ 
সন্দেহ তাহার অন্তঃকরণে উদ্দিত হয় । তখন দূত তাহাকে প্রতিজ্ঞ পাশে আবদ্ধ 
করিস! ভদ্দীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে এই বিষম গোপন করা ন্যায় সঙ্গত নহে 
বিবেচনায় তিনি দূতের নিকট স্ীয় প্রকৃত পরিচয় প্রদান করেন । 

এই প্রকারে দৃত শ্রীধন্শ দেবের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তৎসমীপে ত্রিপুররাজ্যের 
সমস্ত অবস্থা। বিস্তাবিত রূপে জ্ঞাপন পূর্বক অনুনয় বিনয় সহকারে প্রার্থনা কৰে 
যদি তিনি স্বীক্ঘ জন্মভূমিতে গমন করিয়া রাজদণ্ড ধারণ করত: শাস্তি ও 


ত্রিপুরার স্ততি ২৭ 


শঙ্খল স্থাপন নী কবেন, তাহ? হইলে স্থপ্রাচীন বাজ্যটী চিবকালেব জন্য উচ্ছন্ন 
যাইবে । 

দূতমুখে তিনি পৈতৃক বাজ্যেব এবংবিধ শোচনীয় দশা অবগত হইলে বাধ্য 
হইয়। তীহাকে জ্রিপুঝাতে প্রত্যাবর্তন কবিতে হয। এবং ৮১৭ ব্রিপুবাব্দে 
তদীয পিতৃদেব-পবিত্যক্ত শুন্য সিংহাসনে আরোহণ কবতঃ স্তাষ ও স্থশাসনেব 
দ্বাব1 বাঁজ্যমধ্যে স্থথ ও শাস্তি স্থাপন পূর্বক প্রজাপালন কবিষা পবিশেষে ৮৪৮ 
ত্রিপুবাব্দে বসম্তবোগে মানবলীল সংববণ কবেন । 

কথিত আছে _এবম্প্রকাব একত্রিংশ বর্ষ ব্যাপী তদীষ রাজত্বকালে তুন্ডিক্ষ, 
মহামাবী প্রভৃতি কোনরূপ মাবাত্মক ব্যাধি কিংব! বাইবিপ্লব ব অশাস্তি বাজ্যমধ্যে 
সঙ্ঘটিত হয নাই। এই জন্য তৎকালে জনসাধাবণ-কর্তৃক কথিত হইত ধম্মময 
ত্িপুবাধিপভি ধম্ম মাণিক্যেব পুণ্যবলে তদদীষ বাছ্য মধ্যে এবংবিধ সখ শাস্তি 
বিবাজ করিযাছিল । 


তিনি মে কেবল ধাম্সিক ছিলেন এমন নহে, শৌষ্যে বীষ্যে অদ্বিতীষ এনং 
হায়বাম স্শাসক বলিযষাও প্রসিদ্ধি লাভ কবিযাছিলেন । এতদ্বযতীত তিনি 
একজন গুণগ্রাহী পুকরুষও ছিলেন। গুণবান ব্যক্তি সর্ব! তৎকর্তক আদৃত ইত । 
জাতি ও ধন্মেক কোনরূপ টৈলক্ষণ্য ১ইত নাণ। কালে খী ও গগন খা নামক 
আরাকান নিবাসী ববনদ্বয়েব কাধ্য দক্ষতা ও নানাবিধ সদগুণ পধ্যবেক্ষণ কবিষ। 
তিনি ভাহাপিগকে ত্রিপুববাজ্যে মন্ত্রী নিযুক্ত কবিযাছিলেন। ইহাই সর্বৰ প্রথম 
শ্নেচ্ছ জাতীষ ছুই ব্যক্তি উক্ত বাজ্যে এখংবিধ উচ্চ ৪ গৌববান্বিত বাজকম্মচাবী 
পদে নিযুক্ত হইম়্াছিল। ইহাব পৃর্ধে আব কখনও এইবপ হইষাছে বলিষ। 
অবগত হওষা যায না। 


ন্বপতি খশ্ম মাণিক্য ন্যাষদগু-ধাবণপূর্ববক বাজ্যশাসন কবিবাব কালেই' তদীয- 
পিতৃপুরুষগণেব কীন্তি কাহিনী শ্রবণকবিতে অভিলাষ জ্ঞাপন কৰিলে “ছুলভেন্দ্র? 
নামক চন্তাই” উপাধিধাবী চতর্দশ দেবতাব সর্ব প্রধান পুূজক কর্তৃক তৎপুর্বববন্র্শ 
ভ্রিপুবেশগণেব ইতিবুন্ত আছ্ান্ত বিবৃত হয । সেই সমস্ত কথ)? তংকালেব বাজসভা। 
পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বব নামক ছুই ত্রাহ্গণ গ্রস্থাকাবে লিপিবদ্ধ কবেন। 

ষে প্রথিভনামা পুণ্যল্পোক ব্রিপুবেশ ধর্ম মাণিক্যের জীবন চবিত সংক্ষেপে 
বণিত হইল, তৎকর্থৃকই কুমিল্লা নগবিস্থ ধশ্মসাগর নামক সুপ্রসিদ্ধ দীন্ঘিকাটী খনিত 
হইযাছিল । ১৩৮০ শকান্দীর € ১৪৫৮ খুষ্টাব্ব ) বৈশাখ মাসে সোমবাব শুরু 


২৮ জ্রিপুরাব স্মৃতি 


ভ্রয়োদশীভে দীঘিকাটা উৎসর্গ করিবার সময় তিনি তাত্রশাসন দ্বারা উনবিংশতি 
দ্রোণ শস্তপূর্ণ ভূমি কৌতুকাদি অষ্ট ব্রাহ্মনকে বিতরণ করিয়াছিলেন । 
তাত্রশাসনটী এই-_- 


“চক্্রবংশোত্তবঃ স্বাপ মহামাণিকাজঃ সুধী | 
শ্ীঞ্মদ্ধশ্ম মাণিক্য ভুপশ্জ্দ্র কুলোস্তবঃ ॥ 

শাকে শৃন্যাষ্ট বিশ্বাব্দে বর্ষে সোমদিনে তিথো। 
ত্রয়োদশ্যাৎ সিতে পক্ষে মেষে স্য্যন্য সংক্রমে ॥ 
কৌতুকাদি দ্বিজাগ্র্েষু পৃজিত্যেযু চ চাষ্ট্থ। 
ভূমিং দদৌ শশ্ত পূর্ণাং দ্রোণ বিংশ নবাধিকাং ॥ 
জলাশয়ং দ্বিজায়ে মং ধশ্মসাগর মাখ্যয়। | 

সভমি কল বৃক্ষাদি ভূষিতং দত্তবানহং ॥ 
মমবংশ পৰিিক্ষীণে ষঃ কশ্চিদুপতিভবেত । 

তস্য দাসন্য দাসোহং ব্রহ্ম বুত্তিংন লোপয়ুৎ্ৎ ॥” 


বণিত দীন্বিকার উত্তরতীবে অধুনা যে ছুইটী মনোজ্ঞ ভবন অবাস্থত, তাহ" 
স্কপ্রসিদ্ধ অশ্পপবিচালন নিপুণ ও মৃগয়াকুশল ত্রিপুরাধিপতি কাশীচন্দ্র মাঁণিক্য 
কর্তৃক নিপ্মিত হইয্বাছিল 


সর ০০ পম পপ 


জিপুরার স্থৃতি ২৪৮ 


হৃজামস্জিদ্‌ 


কুমিল্লা নগরীর অস্তঃপাতী সুজাগঞ্জ নামক পল্লীতে অবস্থিত উক্ত সুপ্রসিদ্ধ 
মস্জিদ্টী ঘটন। বিশেষের স্বতিচিহ্ন স্বরূপ ত্রিপুরাধিপতি গোবিন্দ মাণিক্য-কর্তৃক 
খুষ্টায় সপ্তদশ শতাব্দীতে নিশ্মিত হইয়াছিল । যে ঘটনামূলে তিনি ইহ নিম্মাণ 
করিয়াছিলেন, এই বিষয় যথাসম্ভব সংক্ষেপে নিষ্নে বণিত হইল। 

মোগল সম্রাট শাহজাহানকে তদদীয় পুত্র ওরঙ্গজেব কাবারুদ্ধ করিয়! ভারত 
সামাজ্য অধিকার করিতে প্রয়াস প্রাপ্ত হইলে, রাজ্যাধিকারের ভন্য শাহজাহানেব 
পুত্রগণ-মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় । সেই সংগ্রামে স্ুবে-বাঙ্গলী, বিহার ও উভিষ্যাব 
শাসন কর্তা শাহজাদ। স্বলতান মহম্মদ স্থজ। উরজ্জজেবের কর্তৃক পরাজিত হইলে 
তদীয় ভ্রাতা দারা ও মুরাদ্‌ বখশের ন্যায় নিহত হওয়ার আশঙ্কায় তদানীন্তন 
ত্রিপুবাধিপতির আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক জীবনরক্ষাব উদ্দেশ্যে ত্রিপুরাতে আগমণ 
করেন । 

হতভাগ্য স্থজা তথায় উপস্থিত হইয়। পরম্পরায় লোকমুখে জ্ঞাত হন যে, 
তাহাকে ধুত করিবার জন্য ই্ররঙ্গজেব গোবিন্দ মাণিক্যকে সানুনয়ে এক লিপি 
প্রেরণ করিয়াছেন, এবং সেই লিপি তৎকালের ত্রিপুর-রাজ্যাধিকাবী ছত্র মাণিকোব 
হস্তগত হইয়াছে। তখন প্রাণ ভয়ে তিনি ত্রিপুরা হইতে পলায়ণ পূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত 
গোবিন্দ মাণিক্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া তীয় আশ্রয় প্রার্থী হন। যে স্তজা 
একদা গোবিন্দ মাণিক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিত কুন্তিত হন নাই, কালের কুটিলচক্রে 
সেই স্ুজাই আজ জীবনবক্ষার্থে গোবিন্দ মাণিক্যের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য 
হইয়াছিল--ইহাকেই বলে বিধিবিড়ম্বন। | 

বণিত ঘটনার সময় ( ১০৭০ ভ্রিপুরাব্দ ) গোবিন্দ মাণিক্য তাহার বৈমাত্রের 
ভ্রাতা ছত্র মাণিক্যের চক্রান্তে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়। চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে বাস 
করিতেছিলেন। তথায় তিনি স্জাকে আশ্রয় প্রদান পূর্ববক “রসাঙ্গ” বা আরাকান 
প্রদেশে গমন কষেন। ইহার কিষ়্ন্দিবব পর সুজা গোবিন্দ মানিক্যের 
অনুবন্তী হন। 


৩০ ও ত্রিপুরার স্ৃতি 


একদ। বসাঙ্গের অধীশ্বর ও গোবিন্দ মাণিক্য একজে উপবেশন পূর্ববক 
বাক্যালাপ করিতেছেন__এমন সময়ে সুজা তথায় উপস্থিত হইলে, পূর্ববপরিচয় 
থাকা বশত গোবিন্দ মাণিক্য তীহাঁকে সসম্ত্রমে অভ্যর্থনা করেন । তাহা 
পধ্যবেক্ষণ করিয়া জনৈক শ্রেচ্ছ যবনকে এবংবিধ সম্মান প্রদর্শন করিবার কারণ 
কি-_এই কথা রসাঙ্গের অধিপতি গোবিন্দ মাণিক্যকে জিজ্ঞাস করিলে, তিনি 
ততৎসমীপে স্থজার কুলমধ্যাদার পরিচয় 'প্রদানপূর্বক তাহার সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন 
করেন। 


এই বিষয় বঙ্গ ভাষায় বচিত অ্রিপুররাজ-বংশ চরিত রাজমালায় নিষ়রূপ 
লিপিবদ্ধ আছে । 
আউবঙজগজেব বাদসা তখনে হৈল । 
রাজ্য ভর হৈয়। সুজ রসাঙ্গেতে গেল । 
গোবিন্দ মাণিক্য রাজ। সেই স্থানে ছিল । 
হেন কালে স্থুজ। বাদস। উপস্থিত হৈল ॥ 
ত্রিপুর রসাঙ্গ রাজ বৈসে নিংহাসনে । 
বাদস। দেখিয়) ত্রিপুর উঠিল তখনে ॥ 
সিংহাসন €হতে লামে ত্রিপুর-রাজন । 
স্থজ বাদস। সিংহাসনে করিল স্থাপন ॥ 
রসাঙ্গের মহাবাজ। বজিল আপন । 
কি কাবণে শ্রেচ্ছ বাজ) দিছ সিংহাসন ॥ 
বাঙ্ঞা বলে নবেশ্বর করি নিবেদন । 
এহিত সুজা বাদস। বিখ্যাত ভুবন ॥ 
রাজমালা গোবিন্দ মাণিক্য খণ্ড 
আরাঞ্গন "অধিপতি সুজার প্রকৃত পবিচয় প্রাপ্ত হইয়! তাহাকে সাঁদবে 
সম্ভাষণ করেন এবং এতঘ্যতীত গোবিন্দ মাণিক্যের সকরুণ অনুরোধে বশীভূত 
হইয়। তিনি সুজাকে আশ্রয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রত হন । 
গোবিন্দ মাণিক্যের এবভ্ভুত সৌজন্যের বিনিময়ে স্থজ। তন্দীয় কটা-বন্ধ সংলগ্ন 
দুষ্প্রাপ্য পারশ্য দেশীয় তরবারি এবং মুল্যবান হীরকাঙ্গুরী উন্মোচন পূর্বক এই কথা 
বলিয়। সবিনয়ে গোবিন্দ মাণিক্যকে প্রদান করেন--“ভারত সম্রাটের পুভ্র হইয়াও 
'্মদৃষ্ই দোষে আজ আমি পথের ভিখারী, এই ছুইটী ব্যতিরেকে আপনাকে প্রদান 


জিপুরার স্বতি ৩১ 


কবিতে পাৰি এমন কোন দ্রব্য এক্ষণে আমান নিকট নাই, অতএব আপনাব 
অনুপযুক্ত হইলেও রুতজ্ঞতাব চিহ্বস্বরূপ ইহাই আমি আপনাকে উপঢৌকন প্রদান 
কবিতেছি, অনুগ্রহ পূর্বক এই যৎসামান্ দ্রব্যদ্ধঘ গ্রহণ কবিষ? বাধিত কবিবেন ।” 
যে অসিটা স্থজা-কর্তৃক গোবিন্দ মাণিক্যকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা অগ্যাপি 
তরিপুবাধিপতিগণের নিকট বর্তমান আছে। 
শাহজাদ। সুজা ও গোবিন্দ মাণিক্য উভয়েই এক সময়ে এবং এক-ই বিষয়ে 
জণ্মভূমি হইতে বিভাডিত হন । স্থজাব পক্ষে দিল্লীব সিংহাসন লাভ কবা দূবেব 
কথা--তাহার আব স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কব1? ভাগ্যে ঘটে নাই ; আবাকানেই 
তিনি নিহত হন। কিন্তু ধম্মপবায়ণ হিন্দু নুপতি গোবিন্দ মাণিক্য পুণ্যবলে 
পুনবায় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
ত্িপুরাধিপতি গোবিন্দ মাণিক্য ১০৭৬ ত্রিপুবান্দে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ ) পুনবাষ 
বাজ্দণ্ড ধাবণ করিলে বিবুত ঘটনাব স্থতিচিহ্-স্বরূপ কুমিল্ল! ন্গবীব উত্তব প্রান্তে 
প্রবাহিত গোমতী নদীর তীববত্তাঁ “সথজামস্জিদ্‌” নামক শাহঙ্াদী সুলতান 
মহম্মদ স্থজার নামসমন্থিত মুসলমানগণেব ক্থপ্রসিদ্ধ ভজনালয়টী নিম্মাণ কবিয।- 
ছিলেন। এবং যে ভূমিখণ্ডের উপর বণিয়মান মস্জিদটী নিশ্মিত, তৎ-কত্তৃক 
তাহাতে স্থজাব নামানুসাবে একটী গঞ্জ স্থাপিত হইষা স্ুঙ্গাগঞ্জ আখা। প্রদ্ত 
হইয়াছিল । 
“গোমতী নদীব কুলে মজিদ স্থাপিষব। ৷ 
সুজা বাদসাব নামে মজিদ কবিয়া ॥ 
স্থজ। নামে এক গঞ্জ বাঙ্ত। বসাইল । 
স্থজাগঞ্জ নাম বলি তাহাক বাখিল ॥” 
বাজমাল।--গোবিন্দ মাণিক্য খণ্ড 
প্রতিহাসিক ঘটনা জভিত যে সমুদয় কীত্তিমালা এতদঞ্চলে অবস্থিত তন্মধ্যে 
ইহা! অন্যতম । বণিত মসজিদ নিস্মিত হওয়ার পব অবধি এযাবৎ ইহার 
বক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি সমস্ত কার্ধ্যই জ্রিপুব্বরাজ্য হইতে সম্পাদিত হইতেছে। 
স্জাকে ধৃত কবিবার জন্ত উুবঙজজজেব কর্তৃক গোবিন্দ মাণিক্যের নিকট ষে 
এক লিপি প্রেবিত হইয়াছিল বলিয়? পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সেই পত্ত্রেব প্রতিলিপি, 
এবং তাহার বঙ্গান্গবাদ এই পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল । 


(কা হাটে রিড 


৩২ ত্রিপুরার স্ব্তি 


সতররত্ব বা সপ্তধশ-বতু 


কুমিল্লা! নগরীর পূর্ববপ্রান্তবস্তী জগন্নাথপুর গ্রামমধ্যে “সতররত্ব” নামক স্থপ্রসিদ্ধ 
যে ভগ্রমন্দির অবস্থিত, এতত্প্রদেশস্থ প্রাচীন কীন্তিমালার মধ্যে তাহার তুল্য 
সুদৃশ্য স্থপতিকাধ্যের আদর্শ একটাও নাই বলিলে অতুযক্তি হয় না। এতদঞ্চলে 
উক্ত মন্দির একটা অগ্ধিতীয় কীর্তি-চিহ বলিয় সর্ববসাধারণ-কর্তৃক বিবেচিত হয় । 

কথিত আছে খুষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর (১০৯২ ত্রিপুরাব্দ ) শেষ ভাগের 
তরিপুরাধিপতি দ্বিতীয় বত্ব মাণিক্য উল্লিখিত মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । 
কিন্তু ইহার কিয়দ্দিবস পরই তিনি পরলোকে গমন করাতে তীয় আরবন্ধ মন্দিরটার' 
নিম্মাণ কাধ্য স্থগিত হয়, এবং তৎপরবস্তী কতিপক ত্রিপুরেশের রাজত্ব কাল পর্য্যস্ত 
ইহার কার্যে আর হস্তার্পণ হয় নাই। এই বিষয় কেবল “ক্রিপুর বংশাবলী” 
নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে; কুষ্ণমাল। প্রভৃতি অপবাপর ব্রিপুররাজবংশ চরিত 
গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। 

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ( ১১৭০ ত্রিপুরাব্দ ) খ্যাতনাম? ধশ্মনিষ্ঠ ত্রিপুরাধিপতি 
কুষ্ণ মাণিক্য সিংহাসন অধিরোহণ করিয়। মন্দিরটীর পুন নিশ্মাণ আরম্ভ করেন, 
এবং ইহার প্রস্তত কার্ধ্য সমাপনান্তে ১১৮৮ ত্রিপুরাব্দে তন্মধ্যে জগন্নাথ, বলভদ্র ও 
সথভদ্রার দারুমূন্তি স্থাপন পূর্ববক উক্ত মন্দির সসমারোহে প্রতিষ্ঠা করেন। 

সচরাচর যে রূপ জগন্নাথ মুন্তি পরিলক্ষিত হয় উক্ত-মৃত্তিত্রয় তদ্রপ নহে। 
মৃত্তি-নিচয়ের কর- অঙ্গুলী বিশিষ্ট । এই কারণে ভ্রমবশতঃ উক্ত ত্রিমৃন্তিকে বাম, 
লক্ষ্পণ, সীতার প্রতিমৃত্তি বলিয়! পূজারিগণ-কর্তৃক কথিত হয় । 

ত্রিপুরেশ রুষ্ণ মাণিক্যের জীবন চরিত “কুষ্ণমালা” নামক বঙ্গভাষায় লিখিত 
গ্রস্থ হইতে অবগত হওয়। যায়__উল্লিখিত ব্যাপার উপলক্ষে নান] দিগ্দেশ হইতে 
্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রসূতি বহুলোক আহত হইয়াছিল। এবং ভৎকালে তুলাপুরুষ, 
পঞ্চাগ্রি, দানসাগৰ প্রভৃতি বনহুবিধ-পুণ্যকাধ্যও ত্রিপুরেশ কৃষ্ণ মাণিক্য-কর্তৃক 
ংসাধিত হইয্বাছিল। এই বিষয় কৃষ্ণমালায় এবংবিধ বণিত আছে ।__ 

সপ্তদশ শত সংখ্য শকের সময় । 
চৈত্র মাসে প্রতিষ্ঠা করিল দেবালয় ॥ 


জিপুরার স্থতি ৩৩ 
জিপুরার স্বতি--৩ 


তখনে করিল তুল পুরুষের দান। 
কিঞ্ণ করিয়া কহি কর অবধান ॥ 
ু সঁ ্ 
চারিকুণ্ডে সুক্ত পাঠ যাপকে কব্িল। 
সমাপ্ত করিয়? যজ্ঞ পূর্ণাহুতি দিল ॥ 
রক সং খ্ সু 
মন্ত্র পঠি তুলাবৃক্ষ করিয়। রোপণ । 
বাগী সমে করিল তুলাতে আরোহণ ॥ 


ষোডশ ষোড়শ দান কবি ক্রমে ক্রমে । 
উৎসর্গ করিল দান-সাগর প্রথমে ॥” 
প্রাগুক্ত দেবমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবাব পূর্ব্বেই উহার নিত্য নৈমত্তিক পৃজা। অর্চনার 
ব্যয় নির্ববাহার্থে ত্রিপুরেশ কৃষ্ণ মাণিক্য-কর্তৃক ১১৮৬ ত্রিপুবাব্দে কিঞ্চদ্ধিক পঞ্চদশ 
ব্রোণ ভূমি দেবোত্তর প্রদত্ত হইক্বাছিল। ইহাতে জ্ঞাত হওষ? যায় যে, এই পুণ্য 
কাধ্য সম্পাদনের জন্য পূর্বেই তিনি কৃতসঙ্বল্প হইয়"ছিলেন । 
যে তাত্রশাসনের দ্বাব। দেবোত্তব প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাব প্রতিলিপি £-- 
শ্রপ্নীযুত জগন্নাথ 


মহারাজ 
কৃষ্ণ মাণিক্যের 


পদ্ম মোহর। 





ন্ন্তি 


তোউ আডোতবে (?) হযাচ পূর্বে কঞ্চপু্শ্তচঞ্চাকলি গ্রাম (1) দক্ষে 
ভূশ্চারণ্যপুর পশ্চিমে মেহার কুলাখ্য দেশেতাৎ সপাদ্দো পরি কিনকাৎ প্রোশী পঞ্চ- 
দশমিতাং ভূমিং যৎসহ কিনকীঁ ৬জগন্াথাক়্ দেবায় সেবায়ে হষ্ট মানসঃ । 


৩৪ ঝিপুবাব শ্্বাতি 


ভূপঃ পীর মাণিক্য দেবোইদাদ্ধবি তুষয়ে বন্বস্ক তর্কেন্দু মিতে শকাব্দে বিছাং 
গতশ্তাপি রবেনবাংশে ॥ 
পরদত্তাৎ ক্ষিতিং যস্ত রক্ষতি ল্দ্াপতিঃ প্রভূঃ । 
সকোটা গুণমাপ্রোতি পুণ্যৎ দাতৃজনাদপি ॥ 
যো হরেচ্চ মহীং তাবন্দেবন্ত ব্রাহ্মণন্য বা । 
_নতন্ত ছুক্কৃতি ধাতি বর্ষকোটি শতৈরপি ॥ 
ইতি ১১৮৬-_তারিখ ১ অগ্রহায়ণ ॥ 
বর্ণিত মন্দিরের সম্বন্ধে, ত্রিপুরেশ রুষ্ণ মাণিক্যের জীবন চরিত “কৃষ্ণমালী” 
নামক গ্রন্থে যে রূপ বিবৃত আছে, তৎপাঠে অবগত হওয়। যায় যে অধুন1 “জগনাথ 
পুর" নামক গ্রামমধ্যস্থ সরোবরটী কৃষ্ণ মাণিক্যে খনন করাইয়া তন্মধ্যে ইষ্টকদ্ধারা 
একটা কৃপ নিম্মাণ পূর্বক উহ? পঞ্চতীর্থের সলিলে পূর্ণ করতঃ দীঘিকাট উৎসর্গ 
করেন। তদনন্তর তাহার পূর্ব তীরে সপ্তদশ চূড়াবিশিষ্ট “সপ্তদশরত্ব নামে 
প্রসিদ্ধ মন্দির সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । ইহার মধ্যস্থ প্রধান চুড়1 উচ্চে শত হস্ত” 
এবং চুড়া নিচয়ের শিরোদেশ এক মন স্থবর্ণে মণ্ডিত তাত্রকুম্ত দ্বারা ভূষিত 
হইয়াছিল। ছুই পার্খে দুইটা সিংহমূ্তি শোভিত যে তোরণদ্বার মন্দিরের উত্তর 
দিকে অবস্থিত ছিল বলিয়া উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ইদানীং 'ভাহার যতসামান্ট 
ধ্বংসাবশেষ মাত্র দৃষ্টি পথে পতিত হয় । 
নন্দিরে কোন রূপ শিলালিপি পরিলক্ষিত হয়ন। ; এবং এই বিষয়ে কোন কথা 
বলিতে কেহই সক্ষম নহে । মন্দির গাত্রে শিলালিপি সংযোজিত ন। হইয়া ভ্যেরণ 
দ্বারেও শিলালিপি সংলগ্ন থাক! সম্ভব। তোরণটী বিধ্বস্ত হইলে শিলাভ্পি 
কোন ব্যক্তির দ্বার অপসারিত হওয়া! বিচিত্র নহে । 
বণিত মন্দির নিম্মিত হওয়ার পর ইহার কোন বূপ জীর্ণ সংস্কার হইয়াছিল 
কিনা জ্ঞাত হওয়া যায় না। কিন্তু অধুনা ইহা রক্ষিত ন হওয়াতে এবং খুষ্টীয় 
উনবিংশ ও বিংশশতাব্দীর প্রবল ভূমিকম্পে ইহার কতিপয় চড়া ও নানা অংশ 
বিধ্বস্ত হইয়াছে । 


তরিপুরপলাজবংশের অদ্বিতীয় গৌরব চিহ্ন “সতরবত্ব” নামক এই স্থপ্রতিদ্ধ 
মন্দিরটী এবংবিধ ধ্বংসকবলে পতিত হইতে দেখিয়া অতিশয় দুঃখ বোধ হয় । 
ইহার সম্পূর্ণ রূপ জীর্ণ সংস্কার না করিয়া অধুনা যে অবস্থায় রৃহিয়াছে, সেই ভাবে 
রক্ষিত ন। হইলে, এতৎ প্রদেশস্থ একটা সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কীন্তিচিহ্ন সম্পূর্ণ বূপে 
বিধ্বস্ত হইয় চিরকাল তরে বিলুপ্ত হইবে । 


জিপুরার স্বৃতি ৩৫ 


মন্দিরটার চুভাগাত্রে প্রোথিত কতিপয় শ্রেণীবদ্ধ লৌহকীলক দৃষ্টি গোচৰ হয় । 
তৎসম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে-_একদ। বজনী যোগে জনৈক তন্কর উক্ত লৌহুকীলক 
নিচয় মন্দিব গাত্রে প্রোথিত করিয়া তাহার সাহায্যে মন্দির চুডাতে আবোহণ 
পূর্বক তত্রস্থ হুবর্ণপত্র মণ্ডিত কুস্ত অপহরণ কবিতে চেষ্টা করিয়াছিল । কিন্তু এ 
ব্যক্তি অকম্মাৎ কোনবপ ভয় প্রাপ্ত হওয়াতে কীলক হইতে তাহার পদক্থলন হয়, 
এবং ভূমিতে পতিত হইঘ সেই স্থানেই তাহার ভবলীল। সাঙ্গ হয়। এ তস্কবের 
ভূলুগ্ঠিত দেহ এবংবিধ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল যে, কেহই তাহাকে চিনিতে সক্ষম 
হয নাই। আবাব কেহ কেহ এইবপও কহে-_ষে ব্যক্তি উক্ত মন্দিব নিম্মাণ 
কবিষাছিল, সেই ব্যক্তি চুড়াতে সংস্থাপিত কুস্ত অপহবণ কবিবাব উদ্দেস্টে মন্দিক 
নিশ্মাণ কালে তদগাত্রে লৌহকীলক নিচয় প্রোথিত কবিযাছিল। প্ররুতপক্ষে উক্ত 
কউচ্চ মন্দিব চুডাতে কুম্ত স্াপন স্থবিধাব জন্যই লৌহকীলক নিচষ প্রোথিত 
হইয়াছিল কিনা ইহাই বা কে বলিতে পাবে । 


নতববত্ব* নামে খ্যাত উক্ত ভগ্ন মন্দিবের দক্ষিণদিকে অবস্থিত যে একটা 
মন্বিখমধ্যে অধুনা ভগন্নাথ প্রসৃতি দেবমূত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা। স্বনামধন্য 
চন্্রবংশাবতংস ভ্রিপুরেশ বীবচন্দ্র মাণিক্যের জননী পতিপবাত্বণী স্থলক্ষণ। দেবী 
কর্তৃক নিন্মিত। এই বিষয়ে এবংবিধ প্রবাদ শ্রতিগোচর হয £-- 


প্রাণ্ুত্ত ঘটনা অন্ছসারে সতবরত্ব মন্দিব-মূলে জনৈক তস্কবেব অপঘথাত হওষ' 
বশত: মন্দিরটী, ক্লুষিত হওয়াতে, দেবমৃত্তি তথা হইতে স্থানান্তর কবিবাব জন্য 
ভ্রিপুবাধিপতি কষ্ণকিশোর মাণিক্যেব মহিষী স্থলক্ষণী দেবী জগন্লাথ-কর্তৃক ব্বপ্রে 
আদিষ্ট হন। তদম্ুসারে তিনি বর্তমান মন্দির নিশ্মীণ পূর্বক সতববত্ব হইতে 
জগন্নাথ প্রস্ভৃতি দেবমূত্তিনিচয় আনয়ন করিম্বা সসমাবোহে নবনির্মিত মন্দিরে 
প্রতিষ্ঠিত করেন । উক্ত মন্দিব-গাজে সংলগ্ন শিলালিপির প্রতিলিপি :. 


“ঘঃ শরুষ্ণকিশোরভৃপতিলকে। মাণিক্যবিখ্যাতকঃ, 
সঞ্জাতোহবনিমগ্ডলে শশিকুলে বাজাধিরাজে। মহান্‌। 
পত্বী তশ্য স্থুলক্ষণ। সুবিদিতা সাধবী গুণৈকালক্স! 
প্রাসাদ: পরিনিস্মিতঃ খলু তয় শ্রীরুষসম্তষ্য়ে ॥ 
শকে বৈরিস্বগাক্কমৌলিজলধিক্ষৌণী প্রমাণে পতে 
ঘন্টর্রে ভৌমিস্ুতে রবে মিখুনগে পুশ্পেযুরিপংংশকে । 


২৩৩ জিপুরার শ্বজি 


সংসারাম্থধিপারকারণজগন্নীথন্য বাসায় বৈ 


শ্রীমত্যা চ সুভত্রয়! সহ মুদ্রা সন্র্ষণেন শ্রিয়া ॥ 
শকাব্দ ১৭৬৬ বাঙ্গাল ১২৫১ ত্রিপুরা ১২৫৪ লন মাহে ৬ আষাঢ়, 
মঙ্গলবার |” 
যাহাহউক--কোন বিশেষ কারণ বশতুই সতরবতুস্থ দেবমৃন্তি নিচয় 
স্থানাস্তরিত হইয়াছিল বলিয়। অনুমিত হয়। 


জগন্নাথ প্রভৃতি পূর্ব বণিত ত্রিমুক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অবধি এ যাবৎ এই 
জনপদে যে সাংবৎসরিক রথ যাত্র! হয়, উহী। সমগ্র পূর্বববঙ্গে একটা স্থপ্রসিদ্ধ ব্যাপার 
বলিয়। পরিগণিত । তাহা দর্শন করিয়া পাপক্ষয় উদ্দেশ্তে ভৎকালে নান দেশ 
হইতে কুমিল্লা নগরীতে বহু লোৌকসমাগম হইয়া থাকে । 


সপ পপি আর 


জিপুবার স্বৃতি ৩৭ 


রাজরাজেশ্বরী কালী 


উক্ত নামে স্থপ্রসিদ্ধ যে একটা প্রস্তরনিন্মিত কালীমৃন্তি কুমিল্লা নগরীতে 
পংস্থাপিত, উহ? পূর্বববণিত “সপ্তদশ বুত্ব” নামক স্থবিখ্যাত মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন 
কর্তা ব্রিপুরাধিপতি দ্বিতীয় বত্ব মাণিক্য-কর্তৃক বাবাণসী হইতে আনীত হইযা। এই 
জনপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার সম্বন্ধে ত্রিপুরেশগণেব জীবন চরিত 
“ন্িপুববংশাবলী নামে প্রসিদ্ধ বঙ্গভাষাঘ লিখিত গ্রন্থে এইব্ূপ উল্লেখ আছে ।__ 
“মহারাজ বতন মাণিক্য বাহাছুর । 
কাশীধাম হৈতে কালী আনিল সত্ব ॥ 
সেই কালী কুষিল্পা নগরে স্থাপিল । 
বাজবাজেশ্বরী বলি নামকরণ দিল ॥” 
উল্লিখিত বিষয়ে সর্ববসাধাবণ সম্পূর্ণৰপে অজ্ঞ; এমন কি--দেকীটীর সেবা- 
পাব ব্যয় নির্ববাহেব জন্য যে দেবোত্তর সম্পত্তি ভিপুবরাজ্য হইতে প্রদত্ত হইযাছে 
তাহাব তত্বাবধাধক পধ্যস্ত ইহ) অবগত নহে । 
বাজরাজেশ্ববী নামে প্রসিদ্ধ উক্ত কালীমুন্তি পৃব্দে মংসাব ত্যাগী গিব 
সম্প্রদায়তুক্ত সন্্াঁসগণ-কর্তৃক পূজিত হইত | কিন্তু ইহাব পৃক্তক্দিগের সর্বব্ষে 
সন্যাসী দার পরিগ্রহণ পূর্ববক সংসারী হওয়ার পর অবধি উক্ত দেবী মৃত্তি সাধাবণ 
ত্রা্গণগণ-কর্তৃক পৃপ্তত হইতেছে । 
বণিত কালীর সম্বন্ধে যে এক অদ্ভুত প্রবাদের বিষয, উক্ত দেবীর জন্য 
জ্রিপুবরাজ্য হইতে নিদ্ধাবিত বুত্তিব বর্তমান তত্বাবধাষক-কর্তক কথিত হয, তাহা 
পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য নিয়ে বিবৃত হইল । 
উল্লিখিত বাক্তরাজেশ্বরী কালী অধুন] যে স্থানে সংস্থাপিত, পূর্বের সেই স্থান 
ঘোব অরণ্যাকীন ছিল; তন্মধ্যে জনৈক সন্গ্যাসী ইহার পুজা অচ্চনা করিত । 
একদ' প্রদোষ কালে ত্রিপুরা জিলার ত্দানীস্তন জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট, ইলিয়েট সাহেব 
অশ্বারোহণ পূর্বক সেই স্থানের নিকট দিয়! গমন করিতেছিলেন। এমন সময় 
উক্ত কালীর আরতির শঙ্খ-ঘণ্টারবে তীয় অশ্ব উচ্ছজ্খল হইয়া শাসন-বহির্ভূত 
হয়। তজ্জন্য সাচ্ছেব ক্রোধাস্বিত হইয়া মু্তিটী তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিতে 


৩৮ জিপুরার সৃতি 


আদেশ প্রদান করেন । কিন্তু পর্বিশেষে সন্সযাসীর অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইয়। 
সাহেব কেবল এক বাত্রের জন্ত মাজ্্ মৃত্তিটা রাখিতে সম্মত হন। 

সেই রজনীতে নিপ্রিতাবস্থায় ইলিয়েট সাহেব গেঁ। গে! শব্দ করিতে থাকিলে 
তীয় পত্বী জাগরিত হইক্সা দেখিতে পান ষে, মৃতপ্রায় তাহার স্বামীর মুখ হইতে 
রক্ত নিংস্থত হইতেছে । তদবস্থ সাহেব তীয় স্ত্রী-কর্তৃক অনেক যত্ব ও শুশ্দার 
পর সংজ্ঞা লাভ করিলেও স্তন্ধীভূত হইয়। শুন্য দৃষ্টিতে চাহিয়! থাকেন। 
তাহার এই প্রকাব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া তদীষ পত্রী নান। প্রকার 
সান্ত্বনা প্রদান করিলে পর সাহেব অতি কষ্টে ধীরে ধীরে কহেন--ঘুম 
ঘোরে তাহার এইরূপ অনুভূত হইয়াছিল, কোন ব্যক্তি ধেন তাহাকে সবলে চাপিয়? 
কহিতেছে-_রাজরাজেশ্বরী মৃদ্তি যদি নিক্ষেপ কর তবে তোমার মুত্যু 
অবশ্যস্ভাবী । | 

এই ঘটনাব পর ইলিয়েট সাহেব সুস্থ হইয়। বাজবাজেশ্বরী কালীর বর্তমান 
মন্দিরটা নিজ ব্যয়ে নিন্মাণ করাইয়া! দেন, এবং তাহার কুমিল্লাতে অবস্থান কাল 
পর্যস্ত ব্ণিত দেবীর সেবা-পুজাব ব্যয় নির্ববাহার্থে প্রত্যহ এক টাকা প্রদান 
করিতেন । বণিত রাজরাজেশ্বরশ কাল, একটা জাগ্রত দেবী বলিয়। সর্বসাধারণের 
বিশ্বাস এবং এই প্রত্যয় মূলে সকলেই ইহাকে ভক্তিভরে পুজাঅর্চন। করিয়। 
থাকে । 


জিপুরার স্বৃতি ৩৯ 


উদয়পুর 
পুরাকালের ত্রিপুরেশগণ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নানাবিধ কীন্ভিমালা-পূর্ণ অধুন। 
“উদয়পুর” নামে প্রসিদ্ধ ত্রিপুররাজ্যের পরিত্যক্ত স্থপ্রাচীন বাজধানীটা এতৎ 
প্রদেশের একটী অদ্বিতীয় গৌরবভূমি । পূর্বের এই স্থান “রাঙ্গামাটি” নামে খ্যাত 
ছিল এবং ইহাতে বৌদ্ধধশ্মাবলম্বী “লিক” সম্প্রদায়তৃক্ত মঘ্‌ নৃপতিগণ বাজ 
কবিতেন। 
খৃষ্ীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ত্রিপুরেশগণের পূর্বপুরুষ নৃপাল "যুঝারফা” বা 
“হিমতি” কর্তৃক উল্লিখিত “রাঙ্গামাটি” আক্রান্ত হয়, এবং ঘোর সমরে তিনি লিকা 
মহীপকে পরাজিত করিয়া তীয় রাজধানী অধিকার করেন। তদনস্তর তিনি 
তথা হইতেই ত্রিপুররাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই বিষয় ত্রিপুররাক্ুবংশের 
ইতিবৃত্ত “রাজমালা”য় এবংবিধ বণিভ আছে ।-- 
“বাঙ্গামাটি দেশেতে যে লিক রাজ] ছিল । 
সহশ্র দশেক সৈন্য তাহার আছিল ॥ 
রি বি চে ঁ 
ধর্মেতে নিপুণ তান নামে লিক জাতি । 
রাঙ্গামাটি পূর্বস্থান তাহার বসতি ॥ 
জিপুরার চরগণ ভাহাকে দেখিয়। | 
যুদ্ধ হেতু সৈন্ত সেনা গেলেক সাজিয়া ॥ 
রত চি শর সৎ 
ছুই সৈন্য মহাযুদ্ধ হইল বিস্তর | 
অন্ধকার কেহ কার ন। হয়ে গোচর ॥ 
ভূমি কম্পমান হৈল রাঙ্গামাটি দেশে । 
ব্রিপুরায়ে লৈল গড় লিক। ভঙ্গ শেষে ॥ 
রাজমালা_যুঝারফ খণ্ড 


নৃপাল “যুঝারফা” কর্তৃক এতদঞ্চল অধিকৃত হওয়া! অবধি “রু্ মাণিক্য” পর্য্যন্ত 
9০ ত্রিপুরার শ্বৃতি 


( খুষ্টায় ষষ্ঠ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী ) ত্রিপুরাধিপতিগণ একাদিক্রমে “উদয়পুর” নামে 
খ্যাত ব্রিপুবরাজ্যের এই রাজধানীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে 
কোন কোন ত্রিপুবেশ বে অন্যন্রও রাজধানী স্থাপন ন! করিয়া ছিলেন এমন নহে । 
ত্রিপুরাধিপতি যুঝারফণ1 বাহুবলে বঙ্গদেশেরও কিয়দংশ অধিকার করিয়া- 
ছিলেন । এই বিষষ রাঁজমালায় নিয়লিখিত রূপ বণিত আছে ।-- 
“এই মতে রাঙ্গামাটি ত্রিপুরে লইল | 
নুপতি যুঝার পাট তথাতে করিল । 
% 
রহিল অনেক কাল সে স্থানে নৃপতি । 
বঙ্গদেশ আমল করিতে হৈল মতি ॥ 
বিশাীলগড় আদি করি পার্বতীয় গ্রাম। 
কালক্রমে সেই স্থান হৈল ভ্রিপুর ধাম ॥”, 
রাজমালা- বুঝারফা খণ্ড 
উল্লিথিত বঙ্গবিজয়ের স্বতিরক্ষার্থে তৎকর্তৃক ব্রিপুরাব্দ প্রচলিত হইযাছিল 
বলিয়া অনুমিত হয়। অধুনা ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ চলিতেছে । ত্রিপুরার সমস্ত 
রাজকার্ধযালয়ে এবং সর্ববসাধারণ-মধ্যে এই সন প্রচলিত । 
ব্রিপুরাধিপতি যুঝারফা ব্যতিরেকে তদীয় পরবন্তাঁ পঞ্চবিংশতিতম ব্রিপুরেশ 
“হাররায়” ব! “ভাঙ্গরফা, বর্তমান ত্রিপুররাজ্যের পূর্বব-দক্ষিণ দিগর্তী গোমতী 
নদীর উৎপত্তি স্থানের পর্বতনিবাসী রিয়াংগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়। রাঙ্গামাটির 
পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তার করবেন বলিয়। কথিত আছে। 
এভৎ প্রদেশস্থ পর্বতনিবাসিগণমধ্যে এবংবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে-_ 
স্মরণাতীত কালে ত্রিপুররাজ্যের পূর্বব-দক্ষিণ প্রান্তবর্তী কোন এক মহীপের সহিত 
দাঙ্গাই নামক জনৈক ব্রিপুরেশের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল । সেই মহাসমরে 
ত্রিপুরাধিপতি তদীয় প্রতিদ্ন্দী নৃপালকে সমর-প্রাঙ্গণে নিহত করিয়া তাহার 
রাজ্য অধিকার করেন । 
উক্ত সংগ্রামের প্রান্কালেই জনৈক সৈনিক পুরুষের বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়। তৎপর দিবসেই তাহাকে যুদ্ধে যোগপ্রদান করিতে বাধ্য ছওয়াতে বিবাহ 
রজনীতেই সেই নবদম্পতির চিরবিচ্ছেদর সঙঘটিত হইয়াছিল--এই রূপ এক প্রবাদ 
প্রচলিত আছে। 


জিপুরার শ্বৃতি ৪১ 


“বেসিয়ার খাগরা” নামে প্রসিদ্ধ যে সকল প্রাচীন যুদ্ধসজঈত' জিপুরার' 
পর্বতনিবাসিগণ-মধ্যে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে উল্লিখিত পতিবিরহিণী নববধূ- 
কর্তৃক গীত এই-কধূপে রচিত একটা ছুঃখময় বিরহ-সঙ্গীত আছে । গানটীর কথ। 
বিশেষতঃ সুর, আমার নিকট এমন মন্মম্পর্শী বোধ হয় যে, এই জন্ত তাহার 
যে অংশ সম্প্রতি আমার স্মরণ আছে, উহাম্ববলিপি ও বঙ্গানুবাদ সহ পুস্তকের 
শেষভাগে প্রদত্ত হইল । 

নৃুপাল হাররায় ব। ডাঙ্গরফার সহিত রিয়াংগণের যে মহাসমর সংঘটিত 
হইয়াছিল, তাহাই হওয়] সম্ভব । কিন্তু দুঃখের বিষয়়-উক্ত বিজিত নৃপতি কিংব। 
বিজেতা ব্রিপুরেশের দাঙ্গাই ব্যতীভ সঠিক নাম বলিতে কেহই সক্ষম নহে । 

খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে “গোপীপ্রসাদ স্থবা” ত্রিপুরাধিপতি অনন্ত 
মাণিক্যের প্রাণবিনাশ করিয়া “উদয় মাণিক্য”” নামধারণ পূর্ববক রাজসিংহাসন 
আরোহণ করেন । সেই সময় তাহার দ্বারা এই ক্কপ্রাচীন রাজধানীব 
“বাঙ্গামাটি'” নাম পরিবন্তিত হইয়া তদীয নামান্থসাবে “উদয়পুর” আযাখ্য। 
প্রদত্ত হয়। তৎকাল অবধি এ যাবৎ উক্ত জনপদ সর্বপাধারণ-কর্তক এ নামেউ 
অভিহিত হইতেছে । 

“রাঙ্গামাটি নাম রাজ্য পূর্ববাবধি ছিল । 
উদয় মাণিক্যাবধি উদ্য়পুর হৈল ॥”* 
রাজমাল।--উদয় মাণিক্য খণ্ড 
খুষ্টীয় অষ্টাদশ এতাব্দীতে উল্লিখিত রাজধানীর সমীপবর্তী জনপদনিচয়ে 
নানাবিধ বাষ্্বিপ্রব সংঘটিত হওয়াতে তদানীন্তন ত্রিপুরেশ “কৃষ্ণ মাণিক্য”" 
তাহার পূর্ববপুরুষগণের রাজধানী বণিত “উদয়পুর” পরিত্যাগ করিয়। বর্তমান 
পুরাতন আগরতলাতে আগমন-পূর্ববক রাজধানী স্থাপিত করেন। 
“এগারশ সম্তর সন হয়েত যখন | 
আগরতল। রাজধানী করিল রাজন ॥* 
বাজমাল?- কৃম্ু মাণিক্য খণ্ড 

“উদয়পুর" নামে স্থপ্রসিদ্ধ তিপুররাজ্যের এই প্রাচীন রাজধানী পূর্ববকালের 
জ্রিপুরেশগণ-কর্তৃক প্রতিষ্তিত বনু দেবমন্দির ও রাজনিকেতনাদির ভগ্নাবশেষ 
এবং জলাশয়, রাজবর্ঘ্স প্রভৃতি পুরাতন কীন্তিমালায় পরিপূর্ণ । তৎসমুদয়-মধ্যে 
কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কীত্তির বিষয় নিম্নে বিবৃত হইল । 


৪২ জ্িপুরার স্মৃতি 


দেবী জি- রানুষ্ধর।_ 


অত্রস্ক প্রাচীন কীন্তি নিচয়-মধ্যে উক্ত দেবী সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহ? শাক্সগ্রসিদ্ 
দ্বিপঞ্চাশৎ পীঠ-মধ্যে অন্যতম । 


“ক্রিপুরায়াং দক্ষপাদে। দেবী ক্রিপুবস্থন্দরী+” 
পীঠমাল] তন্ধ 


খুষ্টী ষোড়শ শভাব্বীব প্রারস্তকালে উক্ত শক্তিদেবীর মন্দির ভ্রিপুরাধিপতি 
“ধন্য মাণিকা” কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । এই বিষয় বাজমালায় নিম্নলিখিত 
রূপ বণিত আছে ।-_- 


“আব এক মঠদিতে আরম্ভ কবিল। 
বাস্ত পূজ। স্বল্প বিষ্ুপ্রীতে কৈল ॥ 
ভগবতী রাজাতে স্বপ্ন দেখাষ বানত্রিতে । 
এই মঠে আম? স্থাপ রাজ। মহাসত্বে ॥ 
চাটিগ্রামে চট্টেশ্বরী তাহার নিকট । 
প্রস্তরেতে আমি আছি আমার প্রকট ॥ 
তথা হইতে আনি আমা এই মঠে পূজ। 
পাইব] বহুল বব যেই মত ভঙ্গ ॥ 

৪ রং রত এ 
বসাঙ্গমর্দন নারায়ণ পাঠাষ চট্টলে । 
স্বপ্রে যেই স্থানে দেখে মিলিলেক ভালে ॥ 
উৎসব মঙ্গল বাছ্যে রাজ্যেতে আনিল। 
সত্বর গমনে রাজ নমস্কাব টকল ॥ 
কত দিন পরে মঠ প্রস্তুত হইল । 
পুণ্যাহ দিনেতে রাজ! উৎ্সগিয়। দিল | 

রাজমাল1_-ধন্ মাণিক্য খণ্ড 


কথিত আছে__আদে বিষু-মৃত্তি গ্রতিষ্ঠিভ কক্সিবার উদ্দেস্তে উক্ত মন্দির 
নিক্মিত হইয়াছিল ; কিন্তু স্বপ্পে আদিষ্ট হইয়া ধন্য মাঁণিক্য তন্মধ্যে উল্লিখিত 
শক্তি-মুন্তি প্রতিষ্ঠিত কবেন । 


জিপুৰার স্্তি ৪৩ 


“মায়ামুরারেরিয় মনিকা যা 
মুঞ্কত্যমুস্তা নিকটং ন কুন্র। 
প্রাস্তে ভবান্তা ঞ্বমাস কেশবঃ 
শ্রীধন্ত মাণিক্য বিনিশ্চিতিস্তিয়ম ॥ 
মঠ মধ্যে পাথরে লিখিত এই শ্লোক, 
পয়ারে লিখিল শ্লোক বুবিবারে লোক |” 
বাজমালা_ ধন্য মাণিক্য খণ্ড 


সম্ভবতঃ উল্লিখিত শ্লোক উৎকীর্ণ কোন প্রশ্তরফলক একদ। মন্দিরের দ্বারোপবি 
সংলগ্ন ছিল, কোন ঘটন1 বিশেষে উহা অপঙারিত কিংবা বিনষ্ট হইয়া? থাকিবে | 


মন্দির-গাত্রে পীচটী শিলাফলক সংলগ্র আছে। পুর্ব দিকের ছুইটা প্রস্তর- 
ফলকে নিম্নলিখিত লিপি উৎকীর্ণ আছে। 


প্রথমটা এই-_ 


“আসীত পুর্ববং নরেন্দ্ঃ সকলগুণযুতে। ধন্যমাণিক্যদেবে। 
যাগে যন্তাম্বরেশঃ ক্ষিতিতলমগমৎ কর্ণতুলন্ত দানৈঃ । 
শাকে বত্্যুক্ষিবেধোমুখধরণীযুতে লোকমাত্রে হন্বিকায়ৈ 
প্রাদাৎ প্রাসাদরাজং গগনপরিগতৎ সেবিতায়ৈ স দেবৈঃ ॥ 
তৎপশ্চাদ্ভূমিপালস্ত্রিপুর নরপতিধর্শরকল্যাণদেবঃ 

ক্ষিন্নাং পৃর্থীং শশাস প্রবলবিপুগণৈঃ কেবলং স্বীয়শক্ত্যা ৷ 
তৎপুত্রো ভূপমিংহঃ সমরপতিবরো ধীরগোবিন্দদেবে। 
দ্রানৈভূদেবযোধষিৎ কনকময়কৃতঃ সান্বরাজ্যে বিরেজে ॥ 


দ্বিতীয়টী__ 
তৎপুত্রো ধর্্মচেতাঃ ক্ষিতিপতিতিলক: কান্তদাস্তে। বদান্ত : 
জ্বীজীমান্‌ সত্যবাদী নিখিলগুণযুতো। বামমাণিক্যদেবঃ । 
চক্রে প্রাসাদরাজং বিটপিবিদলিতং বীরধীরো। মনোজ্ঞং 
পূর্ববস্মাদশ্বিকায়ৈ বিবিধরুচিচয়ং ধন্যমাণিক্য দত্তং ॥ 
বীরপ্রীযুতরামদেব নৃপভিবিপ্রোহজ ভান কুতিঃ 
কালীপা্দসরোজলুব ধমধুপঃ পৃর্বীপতীনাং বরঃ । 


১৪৪ জিপুরার স্বতি 


বাতোদ্ঘাতবিভিন্নদেবসদনং চক্রে মনোজ্ঞং বরং 
শাকে নেত্রবিয়জসেন্টুমিলিতে পীঠে ভবান্যাঃ পুনঃ ॥ 
শকাববা ১৬০৩ 


উল্লিখিত স্লেকছয়ের ভাবার্থ 


প্রথমটী-- 

প্রাচীনকালে সর্ধ্গুণসমন্থিত কর্ণ-তুল্য দাতা ধন্য মাণিক্য নামে এক নরেন্দ 
ছিলেন । ১৪২৪ শকান্খে আকাশভেদী এই প্রাসাদ তৎকর্তৃক দেবগণ-সেবিতা। 
লোকজননী অন্থিকাকে প্রদত্ত হয়। তদনস্তর ব্রিপুরেশ কল্যাণ দেব প্রবল 
বিপুগণ-পীভিত। ধরণীকে কেবল স্বীঘ এক্তিদ্বারা শাসন করিয়াছিলেন । তদীয় 
তনষ বীরুছুড়ামনি শান্তশীল বৃপশ্রষ্ঠট গোবিন্দ দেব সাম্ব অর্থাৎ সন্ধ ব1 ত্রিপুব- 
বাড্ে বিবাজ কবিবাঁৰ কালে দানেব দ্বাব। দ্বিজও দ্বিজপত্বীগণকে সুবর্ণে ভূষিত 
ববিযাছিলেন । 

দ্বিতীয়টী-_ 

তৎপুত্র ধান্সিক ভূপতিতিলক, সৌম্যমুক্তি, বদান্ত, সত্যবাদী, নিখিলগুণযুদ্ত- 
শ্ীশীমান্‌ রাম মাণিক্য দেব অশ্থিকাব উদ্দেশে ধন্য মাণিক্য-কর্তৃক প্রদত্ত মন্দিব 
বৃক্ষাদিতে বিদারিত দৃষ্টে ১৬০৩ শকে মনোজ্ঞ করেন। 

মন্দিবটীর উত্তরগান্জে সংলগ্ন প্রস্তর্ঞ্লকে উতৎকীর্ণ লিপি নিচয় স্থস্পষ্ট নহে 
এবং উহ্বাব কিয়দংশও বিনষ্ট হইয়াছে । 


শিলালিপিটা প্রায় এইকপ-_ 
“এ এ তু মাম 
শ্ীবলিভিম না 
বা (স্ব) ণত্রিপুব। 
শ্রী (হরি ) ব (ল্লভ) না 
বায় (ণ)বিশ্বা (স) 
শক ১৬ ৩, 


উল্লিখিত শিলালিপি বঙ্গভাষায় লিখিত। ইহাতে ১৬ ৩ শক পধ্যবেক্ষণ 
করিয়া এইবূপ অস্থমিত হয়-__ছুই কি তিন অন্কের দ্বার! প্রকাশিত রাশির মধ্যে 


জিপুবার স্বৃতি ৪৫ 


শুন্য দেওয়ার প্রথা পূর্বে যেরূপ এতহৎ প্রদেশস্থ সাধারণ লোক-মধ্যে সচরাচর 
প্রচলিত থাকিতে দৃষ্ট হয় না, সেই পদ্ধতি অন্সান্েে উক্ত শিলালিপিতে ১৬০৩ 
শকাব্দার পরিবর্তে ১৬ ৩ মাত্র উৎকীর্ণ হইয়। থাকিবে । শিলালিপিটীর এতৎ, 
পূর্ব্বের একটা প্রতিলিপি প্রাপ্ত হওয়1 গিয়াছে । তাহাতে ঘে কতিপয় অক্ষর 
আছে, উহ? বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হইল । 
খৃষ্টায় সপ্তদশ শতাব্দীতে জিপুরেশ রাম মাণিক্য কালকবলে পতিত হইলে, 
তদানীন্তন ত্রিপুররাজ্যের প্রধান সেনাপতি পরাক্রমশালী “বলিভীম নারায়ণ” 
নিজ শক্তি বলে পঞ্চবর্ষ বয়স্ক তদীয় ভাগিনেয় “রত্ব মাণিক্য”কে সিংহাসনে 
স্থাপিত করিয় স্বয়ং যুবরাজ উপাধি ধারণ পুবর্বক ত্রিপুররাজ্য শাসন করেন । 
সেই সময় তৎকর্তৃক বণিত মন্দিরের জীর্ণসংস্কার কার্য সম্পাদিত হইয়া! উল্লিখিত 
শিলালিপি তদগান্রে সংযোজিত হইয়া থাকিবে । 
মন্দিরের দক্ষিণগাক্রে যে ছুইটী শিলালিপি সংলগ্ন আছে, তাহাদের কতিপয় 
অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে। 
প্রথম শিলালিপিটী এই-_ 
“্রীধন্য মাণিক্য স্থিতে 
কৃতি । শকাব্বাঃ ১৪২৩ ॥ 
তত অভ্যন্তরে শ্রীরণাগণ 
রামমাণিক্য ধম্মরাজ 
পতি । শকাব্দ ১৬০৩ 1১, 
মন্দিবটা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরাধিপতি বাম মাণিক্যের রাজতের পুব্বে" 
প্রথম উদয় মাণিক্যের ভগিনীপতি শ্রীরণাগণ নামক সেনাপতি কর্তৃক যে উহা 
জীর্ণসংস্কার কাধ্য সাধিত হইয়াছিল, এহ বিষয় উল্লিখিত শিলালিপি দৃষ্টে 
প্রতীয়মান হয় । 
অ্িিপুরাধিপতি ছুর্গা মাণিক্যের মহিষা 'ছি5দীশ্বরী” উপাধিধারিণী স্থমিজ্রা 
দেবী ১২৬৭ ত্রিপুরাব্দে উল্লিখিত মন্দির সংস্কার করাইয়া তাহার দক্ষিণ-গাত্রে 
দ্বিতীয় শিলালিপি সংলগ্র করেন। 
উক্ত শিলালিপির প্রতিলিপি :-- 
“শাকে র সমুদ্রাবি ধরণিফুতে লোক 
মান্রেহস্দিকাক়ৈ প্রাসাদরাক্তং বিটপি 


৪৬ ঝিপুবার স্বাতি 


বিদলিতং ধন্যমাণিক্য পাদ 
সরোজলুন্ধ মধুপা মহিষীন্দুমুখী 
পরা জগদীশ্বব্বীতি বিখ্যাত চক্রে 
মনোজ্ঞং পুনঃ সন ১২৬৭ ত্রি তা মাঘ 1” 
ন্রপুরাঙ্থন্দরী দেবীর মন্দিরটী ইষ্টক নিদ্মিত। ইহার প্রবেশ দ্বার 
পশ্চিমাভিমুখে । ছ্বারোপরি কোন শিলালিপি নাই । 
উল্লিখিত মন্দির-মধ্যে “ভ্রিপুরাহ্ন্দরী” নামে স্থপ্রসিদ্ধ শক্তিদেবীর প্রস্তর- 
নিদ্মিত চতুতুজ। প্রতিযূত্তি সংস্থাপিত। ইহা। প্রায় মানবারুতি-তুল্য কিংবা 
তদপেক্ষা, কিঞ্চিদধিক উচ্চ হইবে । তৎপার্খে প্রত্তর-নিত্মিত ন্যুনাতিবেক ছুই 
হস্ত উচ্চ আর একটা চতুভূজা শক্তিমুন্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মুভিটা সর্বদাই বস্ধে 
আচ্ছাদিত থাকে । সর্ববসাধারণে ইহাকেই প্ররুত ত্রিপুরাহ্থন্দরী বলিয়া নির্দেশ 
করে। 
বণিত দেবিমন্দির-সম্মুখবস্তর্শ নাটমন্দিরের পার্খদেশে যে একটী বৃহৎ ঘণ্টা 
প্রলম্থিত ; তাহা। ১২৩৯ জ্রিপুবাব্দে (১৮২৯ থুষ্টাব্দ ) নৃপতি কাশীচন্দ্র মাণিক্য কর্তৃক 
প্রদত্ত হইয়াছিল । তদগাজ্রে অশুদ্ধ বাঙ্গালাম্ম এবংবিধ লিপি উৎকীর্ণ আছে ।- 
“ত্রীন্রীযুত কাশিচন্দ্ 
মাণিক্য দেবর কৃত 
ঘন্ট। নিম্মাণ শ্রাকে 
বলরাম দেব শন ১২৩৯ 
ত্রিপুরা বা তারিক ১১ ঠপশ” 


কাশীচন্দ্র মাণিক্য কিয়ৎকাল বর্তমান পুরাতন আগরতলায় রাজত্ব করিয়। 
পরিশেষে তদীয় পূর্ববপুরুষগণের প্রাচীন রাজধানী উদযপুরে গমন করেন । সেই 
স্থানেই তিশিকালকবলে পতিত হন। কথিত আছে-_তদীয় মৃত্যুকালেই তাহার 
মহিষীত্রয়-মধ্যে একজন পুরাতন আগরতলাতে মান্বলীলা! সংবরণ করেন। 
ভখন তাহাকে উদয়পুরে আনয়ন পূর্বক বাজ ও বাণী উভয়কেই এক চিভাতে 
অন্ত্যেষ্টি সংস্কার কর হইয়াছিল । এই সৎকার সম্বন্ধে রাজমালায় এবংবিধ 
উল্লেখ আছে ।- 
“রাজ বাণী ছুই নিল একৈ সমভ্যার ৷ 
গোমতী নদীর তীরে কবিল সংস্কার ॥” 


জিপুরার সৃতি ৪৭ 


গোমতী নদীর তীববস্তী উল্লিখিত পুণ্য ম্মশান “রাজার চিতাহাল” ব! 
“বাজার চিতাশাল” বলিয়া? উদয়পুর নিবাসিগণ অন্ভাপি নির্দেশ করিয়। থাকে । 


মহার্দেব বাড়ী__ 

একটা প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে অত্রস্থ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহার সম্মুখে 
ইষ্টকনিপ্মিত নাটমন্দির এবং এতদ্বযতিবেকে আরও দুইটা মন্দির স্থাপিত আছে। 
মন্দিরের দক্ষিণধিকে “বিজয়সাগৰু” নামে প্রসিদ্ধ যে দীঘিকা দৃষ্টিপথে পতিত হয়» 
ভাহ। ত্রিপুররাজকুলতিলক বিজয় মাণিক্য-কর্তৃক খন্তি। 

খুষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে হুসেন শাহের বজ্গদেশ শাসনকালে, মুসলমানেরা 
ছুইবার ব্রিপুরবাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল । কিন্তু তত্প্রদদেশ-নিবাসিগণের কৌশলে 
যবনের? ব্যর্থপ্রয়াস ও লাঞ্ছিত হইয়। প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। তাহারই 
প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য বীবাগ্রগণ্য ভ্রিপুরাধিপতি বিজয় মাণিক্য ঢাক। জিল? 
অধিকার করিয়। তদস্তর্গত “সোনার গণ”, নামক বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানীতে 
এক মাসের কিঞ্চিদঞ্চিক বাস করিয়াছিলেন । এই বিষয় ঢাক। জিলার গেজেটিয়বে 
যেবপ বিবৃত আছে, ভাহার প্রতিলিগি পুস্তকের শেষে প্রদত্ত হইল । 

প্রাগুক্ত মহাদেব-মন্দিরের মিংহদ্বারোপরি একটী লিপিবিশিষ্ট প্রস্তর-ফলক 
সংলগ্ন আছে । তাহাতে উৎকীর্ণ লিপি নিচষ এবংবিধ বিকৃত হইয়াছে যে, তৎ 
সমুদয় পাঠ করা কষ্টসাধ্য । তথাপি যে পধ্যন্ত পাঠ উদ্ধার করিতে সক্ষম হওয়। 


যায়, তাহ নিম়্ে প্রদত্ত হইল। 
তব স্ম্ত। 


বিভরণে। নন্দিতাী স জীয়াৎ শ্রীশ্রীকল্য। 
ণ দেব স্ত্িপুর নরপতিঃ শ্রাপতিবাস্থ শ 
দ্য প্রোছ্যত প্রাসাদরাজোতুপতি তু তিল 
মাত: শ্যাচ্চিরায়। যাবদ্ব্রহ্মাণ্ড ভা 

গ্োদর রণ ল হরি য। 

মণ্ডলী ছ্যা 

স চ কিত ম 

প্রতাপ ্রীঞ্ীকল্যাশ দে 

২ সন্মঠাখ্যা সব! 


দশ শাকে। ১ 


৪৮ জিপুরার স্বভি- 


উক্ত শিলালিপিতে কল্যাণ মাণিক্যের নাম পৰিদৃষ্টে প্রতীক্মমান হয় যে, 
প্রাচীবটী তৎকর্তৃক নিদ্মিত | 
প্রাঈর-মধ্যে সংস্থাপিত তিনটা মন্দিরগাত্রে সংলশ্ন প্রস্তরফলক কালক্রমে 
ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াতে তৎসমুদয়ে উৎকীর্ণ লিপি অস্পষ্ট হইয্া পড়িয়াছে ; এবং 
এতদ্যতীত কোন কোন স্থানের প্রস্তর ভগ্ন হওযাঁতে তত্রস্থ অক্ষর সম্পূর্ণ বূপ বিলুপ্ 
হইস্াছে। 
শিবমন্দিবস্থ শিলালিপির প্রথম কিয়দংশ বিনষ্ট হইলেও অবশিষ্ট অংশ সহজেই 
পাঠ করা যায় । 
শিলালিপিটা এই £_ 
মঠ মতিশয়িতিং ধন্য মা 
তিজীর্ণং নিরুপম মহিম' 
নিশ্মায় সাস্তং তুহিন গিবি 
স্থভাবল্লভায়াতিবেলং প্রাদাত্তং কৌতুকীনে। হর 
হবিচরণাচ্চার্দিভাজী প্রবীণ ॥ শাকে রামান্ষিব। 
ণাবনিপরিগণিতে ধন্যমাণিক্যদেবস্তোচ্চৈঃ পু 
ণ্যাষ নৃত্যচ্চতুরুদধিবধূগীতকীর্তের্১ং তং । শ্রীস্রী 
কল্যাণদেবস্ত্রিপুব নরপভিশ্ন্দ্রবংশাবতংসঃ প্রা! 
ছুৎস্যজ্য ধন্মব্য বহৃতবপুষে ভক্তিতঃ শক্ষবাষ । 
১ ॥৪ ॥শাকে ১৫৭৩ ॥ 5 ॥ 2 ॥ 
উল্লিখিত শিলালিপি হইতে এবংবিখ অন্রমিত হয-ধন্য মাণিক্য-কর্তৃক 
সংস্থাপিত শিবমন্দিব জীর্ণ হইলে কল্যাণ মাণিকা বর্তমান মন্দির নিম্মাণ 
কবিষাছিলেন । 


গোগীনাথ মন্দির 


বণিত মহাদেব মন্দিরের উত্তরদ্দিকে ইষ্টক ও প্রস্তব সংস্থষ্টে নিল্মিত যে এক 
মন্দির সংস্থাপিত, ভাহাব দ্বারের উদ্ধদেশস্থ শিলালিপি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়-_ 
১৫৭২ শকাব্দে মন্দিরটা ব্রিপুরেশ কল্যাণ মাণিক্য-কর্তৃক নিল্মিত হইয়া তন্মধ্যে 
গোপীনাথ-মুষ্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 


জিপুবার স্বৃতি ৪ ৯, 
জিপুরার স্বতি-__-৪ 


উক্ত শিলালিপির প্রতিলিপি £-- 
“ব্রীন্দ্রপবনেন্দুকাদয়ো। মৌলি 7 
স্তি সততং ব্রহ্মাগুভাগ্াস্তরে | 
কন্ধঝতয়। গেগীয় ত্রয়ী, 
রণেইছুত মঠং কল্যাণদেবোহভ্যদাৎ ॥ 
কন্দর্পকান মবলি কলিতবন্থুশন্দ্রবংশাবতংসঃ ॥” 
খেখ্যৌদাধ্যাতিশৌধ্যেঃ পৃথুরঘুনহুষাজেষু যে। গীয়মানঃ | 
গোপীনাথায় 'ভক্ঞ্য। নিরুপম স্থমঠং যোহাতিবেলং মুদাদাৎ 
স শ্রীকল্যাণদেব:ঃ সগবিমমহিম] নন্দতামসন্দনাছ্যৈঃ ॥ 
শাকে পক্ষমুনীধু চন্দ্রগণিতে মাসে শুচাবংশকে 
বাণে ভূমিজবাসরে দ্বিজশুভাশীভিঃ সথবাক্যেতি যা । 
সোমন্দে কলধোৌতমগ্ুকলসং চক্রাদিশোভং মঠং 
ভক্ত্যেবাতিকলাবতীপতিরসৌ কল্যাণদেবে? দদে 1৪ 
শাকে ১৫৭২ আষাঢম্য ৫ অংশকে |” 
উক্ত শিলালিপির কতক অংশ বিলুপ্ত হইয়াছে এবং ইহার কতিপয় পদের 
অর্থও দুর্ব্বোধ এই জন্য ইহাব ভাব উদ্ধার কর কঠিন । 
মন্দিরটার বিষয় বাজমালাতে নিম্নলিখিত কপ লিপিবদ্ধ আছে ।-__ 
“সিংহদ্বারসমীপেতে মনোরম স্থান । 
ইক পাষাণে মঠ করিছে নিম্মীণ ॥ 
চন্দ্র গোীনাথ মুন্তি চাটিগ্রামে ছিল । 
অমরমাণিক্য কালে মঘে নিয়াছিল ॥ 
সেই দেব চটল হৈতে আনিয়া তখন ॥ 
সেই মঠে স্থাপে বিষণ করিয়া অঙ্চন ॥ 
উল্লিঝিত মন্দিব-মধ্যে গোপীনাথেব যুন্তি যে প্রতিষ্তিত হইয়াছিল, এই বিষষ 
শিলালিপিতে এবং বাজমালাতে উল্লেখ থাকিলেও জনসাধারণ-কর্তৃক উহা। চতুর্দশ 
দেবতার মন্দির বলিয়া কথিত হয় । এবভূত জনশ্রুতির কারণ কি-_-ইহা। বু? 
হুর । যেরূপ বিষ্ণুর উদ্দেস্টে মন্দির নিন্মিত হইয়া পরিশেষে তন্মধ্যে শক্তিদেবী 
জিপুরা-হুন্দরীর মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তন্দ্রপ ইহাও গোপীনাথের জন্য নিন্মিত 
হইয়া! ভাহাতে চতুদ্দশ দেবতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিন। কে বলিতে পারে । 


বত ভিপুরার স্তি 


প্রাগুক্ত গোগীনাথ-মন্দিরের পশ্চিমদিকে সংস্থাপিত আর একটী মন্দিরগান্স্থ 
শিলালিপির অধিকাংশ অক্ষরই বিনষ্ট হইয়াছে । যে পর্যন্ত পাঠ করিতে সক্ষম 
হওয়1 যায়, তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


“্বর্পোক স্থিত পারিজাত কুন্থম ক্ষৌনণী'*---***" 
রুহাবোপণং চক্্েশ* ৭ ণশ্বা দ্বার! হত ৯০৯০০ 
বভা-.-ছ্বাবি য...-..---পধি---১১৩* পর্িগত। 
নিশ্াঙ্ক লি ৩৬৪ যনান"******তনষা। 
নিজ্জিত্য ভূমাগুজঃ । ১। -*-*****ৰবিন্দ 
মধুপঃ কল্যাণদেবো----27 জ্যম 

শেষ ধশ্মনিবহৈঃ শ্ব''*তখ পু 

ত্োহতি গুণাকরঃ প্র--'-তজন্িতত 
যোইচ্চষি ২ শ্রীগোবিন্দ নাহ পা 


দাব্জকো। জীবতাৎ্ | ২।--০*"মহে- 
--*ক্লুতিনঃ পুত্রো। মহাত্মা সতা। বাজ্যানীয় রাজ 
মা কুশল: শান্তে। বিনীতঃ সদ।। ৷ ব। 
মি ধা শাকে 
বাণ নবেষু সোম বিমিতে টজ্যাষ্টে---৮-ততিখো ॥৮ 


অতি কষ্টে শিলালিপিটী যতদুর পধ্যন্ত পাঠ কব যাষ তন্বার1 অস্মিত হয় 
যে, ত্রিপুবেশ গোবিন্দ মাণিক্যেব তনয় বাম মাণিক্য বণিত মন্দির নিশ্মাণ পূর্বক 
১৫৯৫ শকাব্দে বিষ্তব উদ্দেশে উত্পর্গ করিয়াছিলেন । 


দুত্যার বাড়ী 

প্রাগ্ুক্রমন্দিবত্রয় যে প্রাচীর-মধ্যে সংস্থাপিত, তাহার পূর্বদিকে আর একটী 
প্রাচীবে বেষ্টিত ছুইটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরদ্বয়-মধ্যে যেটা পূর্বদিকে 
অবস্থিত, তদগীজ্জে উতৎকীর্ণ লিপিবিশিষ্ট একটা প্রস্তরফলক সংলগ্ন আছে । কিন্তু 
অক্ষরনিচয় বিনষ্ট হওয়াতে মন্দির দুইটী কোন্সময়ে কাহার দ্বার নিন্মিত হইয়! 
তন্মধ্যে কি মুক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, জ্ঞাত হওয়া যায় ন।। 


জপুবার স্থৃতি ৫১ 


স্থানীয় জনসাধারণে উক্ত ছুইটা মন্দিরকে “দুভ্যার বাড়ী” কহে। “দুত্যা 
শব্দের গ্ররুত অর্থ কি-_-ইহা! বুঝা দুর । সম্ভবত: ইহ “দৈত্য” কিংবা “দ্বিতীয়া 
শব্দের অপভ্রংশ হইতে পারে ৷ যদি তাহাই হয়-_তবে উল্লিখিত ছুইটি মন্দিক 
নিয়লিখিত ব্যক্তিদ্বয়মধ্যে একজনের দ্বারা নিশ্মিত হওয়। সম্ভব ' 

িপুরেশ বিজয় মাণিক্যের সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ-কর্তৃক একটা মঠ নিম্মিত 
হইয়। তন্মধ্যে জগন্নাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল__এইকব্ধপ রাজমালায় বণিত 
আছে। কিন্তু তাহ1 কোন্‌ স্থানে এই বিষয় উল্লেখ নাই । “ছুত্যা” শব্দ যদি 
“দৈত্য” ধরিয়া নেওয়া যায় তাহা। হইলে রাজমালায় লিখা অনুসারে ছুইটা মন্দির- 
মধ্যের একটা দৈত্যনাবায়ণ-ক্তৃক নিপ্মিত হইয়া তন্মধ্যে জগন্াথমুদ্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইক্সা থাক। বিচিত্র নহে। 


“টৈত্যনারায়ণ সেনাপতি অতি পুণ্যবান্‌। 
জগন্নাথ স্থাপে মঠ করিয়া নিশ্মাণ ॥” 
বাজমালা' বিজয় মানিক্য থণ্ড 


“দুত্যা»শব্দ দ্বিতীয়ার অপভ্রংশ হইলে, ত্রিপুরেশ রাম মাণিক্যের শ্যালক 
পরাক্রান্ত সেনাপতি বলি ভীম নারায়ণের দুহিত? “দ্বিতীয়?” ঠাকুরাণী-কর্তক উক্ত 
ছুইটা মন্দির নিদ্মিত হওয়াই সম্ভব । তাহার সম্বন্ধে “শ্রেণীমালী” নামক 
ত্রিপুররাজবংশচরিত গ্রন্থে নিয়লিখিত রূপ লিপিবদ্ধ আছে 1 


“বলীভীমস্থত। হয় দ্বিতীয়? ঠাকুবরাণী | 
নান। স্থানে দীঘী মন্ৰির জাঙ্গাল পুক্ষরিণী ॥” 
উল্লিখিত দ্বিতীক্সা ঠাকুরাণী ব্যতীত তন্নাক্মী আরও একজন মহিলার বিষষ 
অবগত হওয়া যায় । তিনি যুবরাজ চম্পকরায়ের অন্থজা, কুমার জগন্নাথ দেবের পুক্রী 
“দ্বিতীয়াদেবী”” ; ততৎ্কর্বকই কুমিল্লানগরীর পশ্চিমপ্রাস্তদেশস্থ “ “লালমাই” 
পর্বতমালার দক্ষিণপ্রাস্তবত্ত শৃঙ্গোপরি চণ্তীুত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
গোবিন্দ মাণিক্যের মছিবী “গুণবত্তী” কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত বিধুঃমন্দির 
প্রাগুক্ত স্থানের পূর্বদিকে, অল্পদুববতাঁ একটা প্রাঙ্গনে তিনটা মন্দির দৃষ্টিগোচর 
হয়। তন্মধ্যে পশ্চিমদিকে অবস্থিত মন্দিরের পশ্চিমগাত্রে সংলগ্ন প্রস্তরফলকে 


&২ 


ত্রিপুত্বার স্্বতি 


ইহার বিষয় উৎকীর্ণ আছে । শিলালিপির অধিকাংশই অস্পষ্ট ; মধ্যবস্তী অংশ 
পাঠ করিতে সক্ষম হওয়া যায় না। ইহার যে সমস্ত অংশ বোধগম্য তাহা নিজে 


প্রদত্ত হইল । 


“--শৌধ্যাযা রঘুনায়কম্য মহতে। গাম্ভীধ্যমন্তে। 
নিধেস্ত্যাগ'ত'ল অহ । সৌন্দর্যৎকুহ্থমাযুধস্ 
পরমং শীগোধিন্দ ম 

- -** রুষ্ণ 


শ্রীপ্রীগোধিন্দদেবস্ত্রিপুরনরপতি 


গণ্যঃ । ততপত্বী পুণ্যশীল। স্থমতী গুণবতী বিষ্ণবে সা বরেণ্যা শাকে 
খাগ্গেযুচন্দে মঠমতুলমমুং মাঁধবেহদাদ্যু গাদে । শকাব্দাঃ ১৫৯০ ॥৮ 
উক্ত শিলালিপি নিক্নাংশ হইতে এইরূপ অবগত হওয়। যায় গুণবতী নাস্্ী, 
ভিপুরেশ গোবিন্দ মাণিক্যের ধম্মপরায়ণা৷ মহিষী-কর্তক বণিত মন্দির নিম্মিত 
হইয়া! ১৫৯০ শকাব্দের বৈশাশ মাসের যুগাগ্যা দিবসে বিষ্ণুর উদ্দেশে উৎস্থষ্ 
হইয়াছিল | 


জগাল্সাথের তোল 


বৃুক্ষলতাদিতে পরিকীর্ণ যে একটা মন্দির “জগন্নাথ দিঘী” বপুরান দিঘী”র 
পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে সংস্তাঁপিত, উহ “জগন্নাথের দোল” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া 
থাকে । মন্দিরটা প্রস্তর-নিন্মিত এবং একদা তদগাত্রে নানাবিধ দেব দেবীর 
প্রতিমূর্তি আুষ্কিত ছিল বলিয়া কথিত আছে । কিন্তু ইদানীৎ তৎসমুদয়ের কোন 
চিহ্ুও পরিলক্ষিত হয় ন1। 

যে প্রস্তর নিন্মিত প্রাচীরের দ্বার মন্দিরটী পরিবেষ্টিত ছিল, অধুন। তাহার 
ভগ্নাবশেষ মাত্র বর্তমান রহিয়াছে । প্রাচীরটা ন্যনাতিবেক পাচ হন্ত আয়তনের 
প্রস্তর খণ্ডে নিম্মিত এবং মন্দিরের প্রস্তর নিচয় ও প্রায় তদনুবপ | 

এ বণিত মন্দির মধ্যে একদা জগন্নাথ মৃষ্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল-__এবসূত সংস্কার 
বশতঃ কোন কোন ব্যক্তি ইহাকে জগন্নাথের মন্দির বলিয়! অভিহিত করে । কিন্তু 


জিপুবার স্মৃতি ৫৩ 


মন্দির গাজ্রে ষে শিলালিপি সংলগ্ন ছিল, তৎপাঠে ইহ ভ্রমাত্মক বলিদ্ধা। 
অনুমিত হয় | 


শিলালিপিটী এই £ 


“বাণী গায়তি 
ববো 


সোৎ্কমনসঃ সেম্ত্রাদি বুন্দারকাঁঃ.। ১) 
শ্রীশ্রীকল্যাণমাণিক্যদেবশ্যাভুতকম্্মণঃ 

আসীৎ শ্রীসহরবতী মহিষীন্দ্মতী পবা 1 ২। 

সা পুত্রৌস্থযুবে তন্মাদতিতেজোধরাবুভোৌ । 
শ্ীগোবিন্দ জগন্নাথসংজ্ঞকাবমর প্রো | ৩। 
জয়স্তমিব পৌলোমী পুরুহ্তাদনুত্তমাঁৎ । 
দিলীপা্দিব রাজেম্ত্রাথ বদ্ধুরাজৎ স্থদক্ষিণী। | ৪ । 
তয়োর্জ্যায়ান্‌ সদভবৎ চন্দ্রবংশাবতংসকঃ । 
শ্প্বীগোবিন্দমমাণিক্যদেবোরাজাতিসভ্তমঃ ৷ ৫ | 
ততঃ কনীয়ান্‌ সাধীয়ান্‌ শ্রীজগন্নাথবীররাট, 
ভ্রাতর্য্যচুমতাকারী যুধিষ্ির ইবাভ্ভ্বনঃ । ৬। 

অথ ব্যতীতসময়ে কিয়তি স্বেন কম্দমণ1 | 
প্রাপ্তকাল। চ মহিষী পুণ্যেভ্যঃ স। দিবং যযৌ | ৭ | 
শ্বীবিষ্বেহ নস্তধামে প্রাদাৎ প্রাসাদমুত্তমং | 

ততঃ কল্যাণমাণিক্যপিতুরাজ্ঞান্থসাবতঃ | ৮ । 
বাজ্ঞযাঃ সহববত্যাস্তব মাতুঃ ক্বর্গচয়ায় হি । 
শ্রীশ্রীগোবিন্দমমীণিকাদেবোইন্থ জববেণ চ। ৯ 
শ্ীজগন্নাথবীরেণ ভূবিমম্ত্রযহৌজস! । 

প্রা্দাৎ প্রাসাদমতুলং বিষ্ঞোরপি মনোহরং । ১০ । 
শাকেহ নলাষ্টবাণেন্দো প্রাদাৎ প্রাসাদমচ্যুতে । 
শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্যে। রাকায়াং মাসি বাহুলে । ১১। 
শাকে ১৫৮৩ । ভ্রিরশীত্যধিক পঞ্চদশ শততম 
শকাবিয়কান্তিকষড়বিংশাংশীকবাসবরাকায়াং । ১২1” 


৫৪ জিপুরার স্বতি 


শিলালিপির ভাবার্থ_ 


ইন্দ্রপত্বী শচীর গর্ভে যেরূপ জয়স্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্র দিলীপ পত্রী 
কুদক্ষিণার গর্ভে যে প্রকার রঘুরাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রপ শ্রীশ্রীকল্যাণ 
মাণিক্য দেবের ইন্দুমতী তুল্য “সহরবতী” নাম্নী মহিষীর গর্ভে “গোবিন্দ” ও 
“জগন্নাথ” নামক অতি তেজস্বী দেবতুল্য দুই কুমার জন্ম ধারণ করেন । ভ্রাতৃদ্য়্ 
মধ্যে চন্দ্রবংশাবতংস সঙ্জনাগ্রগণ্য নুপাঁল গোবিন্দ মাণিকা জ্যেষ্ট ছিলেন । তীয় 
অনুজ বীরশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ দেব-_ধুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবহ অশ্নের ন্যায় অগ্রজের আদেশ 
পালন করিতেন। কালক্রমে সেই রাজমহিষী মানবলীলা সংবরণ করিলে, 
পিতৃদ্েব কল্যাণ মাণিক্যের আজ্ঞানুসাবে প্রাঞ্জগোবিন্দ মাণিক্য তাহার ভ্রাতা বীবু 
মন্ত্রনানিপুণ ও তেজন্বী জগন্নাথ দেবের সহিত একত্র হইয়? মাতৃদেবী সহরবতীর 
ত্বর্গকামনায় ১৫৮৩ শকাব্দের কান্তিকী পৃণিমাতে বিষ্ণুর উদ্দেশে এই প্রাসাদ 
উৎমর্গ করেন। 


এই জনপদে সংস্থাপিত দেবমুন্তি নিচয়মধ্যে পূর্ববণিত ব্রিপুরাক্ন্দরী দেবী ও 
মহাদেব ব্যতীত অধুন? কোন মন্দিরেই কোন বিগ্রহ বিদ্যমান নাই। চতুর্দশ 
দেবতা পুরাতন আগরতলায় আনিত হইয়াছে । এতদ্যতিরেকে অপরাপর 
দেবমূত্তি কোন্‌ স্থানে অপসারিত হইয়াছে ইহা বলিতে কেহুই সক্ষম নহে । 


উদয়পুরের প্রধান রাজপ্রাসাদ 


গোমতী নদীর উত্তর তীরবত্তশশ অরণ্যাকীর্ণ এক উচ্চ ভূমিখণ্ডে এতদঞ্চলের 
স্থপ্রসিদ্ধ বাক্ত নিকেতনের ভগ্নাবশেষ অবস্থিত । জনসাধারণ মধ্যে ইহা গোবিন্দ 
মাণিক্যের প্রাসাদ বলিয়া গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়। থাকে । উক্ত ভগ্ন অট্টালিক ও 
এক্টী মন্দির ব্যতিরেকে অধুনা এই স্থানে আর কিছুই নাই । কেবল কতিপয় 
ভুপীকৃত ও বিকীর্ণ ইষ্টক বাশি ইহার পূর্ব গৌরবের নিদর্শন স্বপ বিদ্যমান 
বুৃহিয়াছে । 

উল্লিখিত ভগ্ন প্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বে একটী মন্দির সংস্থাপিত, 
তদগাত্রস্থ শিলালিপি হইতে জ্ঞাত হওয়1 যায় যে গোবিন্দ মাণিকোর পুত্র ভ্রিপুরেশ 
বাম মাণিক্য তদীয় পিতৃদেবের স্বর্গলাভ উদ্দেশ্টে ১৫৯৯ শকাব্দে মন্দিরটী নিশ্মাণ 
পূর্ববক তন্মধ্যে নারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিলেন। 


অিপুরার স্বতি ৫৫ 


“প্রোগ্দ্দোর্দগুঘাতৈঃ কুবলম্বদশনোৎপাটনং ষশ্চকারঃ 
চানুরং টদবতেজ্ঃপরিভবচতুরং বেশ্ম নিন্তে যমতত | 
বাগ্যোঘৈদ্বন্বভীতং প্রবলতরবলৈ স্ত্রাসিতাশেষলো কং, 
প্রস্থর্দ্বাহুদর্পাদমরবলহৃতং যশ্চ কংসং জঘান । 
বন্তস্ত পাদাম্বজযুগলগলৎস্বাতুমাধ্বীক রা? 
লুব্ধশাস্ত দ্বিরেফো। নিজতনুজনিবৎপালিতাশেষলোকঃ । 
দুষ্ট-নাৎ চগুদপ্ডং তিতমাং নীতিবিছ্যেকবিদ্বান 
স্মাপৃ্ঠোদ্স্টমেবলিক্ষিতিপতিনিবহৈবন্দ্যমানাজ্বি..যুগ্মঃ | 
আসীদ্‌ গোবিন্দদেবঃ ক্ষিতিবলয়পতিঃ সর্ববধশ্মৈককম্মা, 
মন্মোদ্‌ঘাটা রিপূণাৎ নিশিতশবণতৈঃ সঙ্গবে ত্যক্তভঙ্গঃ | 
বত্বম্বর্ণাণুরাশি প্রচুরতরসমুত্ত,ঙ্গ মাতঙ্গদাতা, 
সৌন্দব্শ্বর্ধাবী ধ্যৈঙ্জিত কুস্থমধন্র্দেবরাজ প্রভাবঃ | 
তম্মাজ্জাতঃ সমন্তক্ষিতিপতিবিজয়ী শৌধ্যগান্তীধ্যসিন্ধুঃ 
শ্রীপ্রীরামঃ ক্ষিতীন্দ্রস্থ্িপুরকু লমাতন্তাতভক্তঃ স্থচেতাঃ, 
যৎকীর্তশীনাং প্রতানৈবিমলতরপটেঃ প্রাবতে সর্ববলোকে । 
নগ্নোহপ্যাজন্স শক্তঃ পিহিতবসনতাৎ প্রাপ্তবান্‌ দৈবযোগাৎ 
শ্রীমান্‌ বত্রাদিদানৈঃ শমিতবন্তমতী দী সন্দোহ দৈস্থাঃ, 
স্ষুজ্জৎকপূ রপৃবস্ফৃবদমরধুনীস্তন্বকীপ্তিপ্রতাপ । 
সাত ন্বর্গীভিলাষী বিমলতরমতিবিষ্বে স ক্ষিতীন্দ্রঃ 
প্রাদাৎ প্রাসাদরাজৎ শশধবকিরণং শুক্তিতোভভ্রন্ঘষা গ্রং ॥ 
গ্রহাস্কবাণশুভ্রাংশুসম্মিতে শকবৎসরে । 
, পৌর্ণমান্যামসৌ দন্তো মকরস্ডে দিবাকরে ॥” 
উল্লিখিত শিলালিপির কোন কোন স্থানের অক্ষর সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে, 
এতদ্যতীত লিপিকর প্রমাদও যে না আছে এমন নভে । 
অত্রস্থ যে কতিপয় প্রাচীন কীন্তির বিষয় বণিত হইয়াছে, তৎসমুদয় ব্যতিরেকে 
পুবাকালের আরও বহুবিধ কীন্তি-চিহ্ন এ স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় । বাহুল্য ভয়ে 
সেই সমন্তের বিষয় যগা সম্ভব সজেক্ষপে এবং কতকগুলির কেবল নাম মাত্র নিম্নে 
উল্লেখ কর। হইল । 
প্রাগুক্ত সুপ্রসিগ্ধ প্রধান রাজপ্রাসাদের ভগ্লাবশেষ ব্যতিরেকে “ছন্র মাঁণিক্য,” 


€৬ জিপুরার স্থতি 


'ধ্ৰজ মাণিক্য»* ও “কাশচন্্র মাণিক্যের” নিকেতনাদির ভগ্নাবশেষ ; নাজিরের 
জাঙ্গাল, ভন্বরুর পথ, পুরাতন গারদ্‌ অর্থাৎ প্রাচীন সেনানিবাস, ছুইটী সরোবরের 
সলিল-মধ্যবন্তীঁ “জিলটউজি” ও “ফুলটজি”, নামক ছুইটী ভবনের ধব্ংসাবশেষ, 
“লোক পলানী”” নামে খ্যাত একটা দ্বিতল ভগ্ন নিকেতন, চাদ সথরুজের পুল ; 
ফুলকুমারীর কুঞ্জ নামক গোমতী নদীর তীরব্ত্র একটা ক্ষুদ্র পর্বত এবং 
তত্প্রান্তদেশস্থ ফুলকুমারী দ্ীঘী ইত্যাদি । 

উল্লিখিত সরোবর হইতে যে একটা তোপ উদ্ধত হইয়াছিল অধুনা উহা নৃতন 
আগরত্লার রাজপ্রাসাদের সম্মুখে স্থাপিত আছে । তৎসম্বন্ধে জনশ্রুতি এই একদা 
মুসলমানেরা উদয়পুর আক্রমণ করিলে ত্রিপুর-বাজসৈন্তগণ-কর্তৃক তাহারা তথ 
হইতে বিতাড়িত হয়। সেই সময়ে উক্ত বাজ-সৈনিকেরী যবনদিগের নিকট 
হইতে তোপটা বলপূর্ববক বাখিয়াছিল। উক্ত তোপের পৃষ্ঠোপরি কতিপয় পারস্য 
অক্ষরের বেগ পবিলক্ষিত হয় | কিন্তু লিপি নিচয় এইবপ ক্ষয় প্রাঞ্ধ হইয়াছে যে, 
তাহার পাঠ উদ্ধার কর? অসাধ্য । 

'ত্রস্থ যে সমুদয় কীব্ভিমালার বিষয় পৃবের্ব উল্লেখ কর। হইয়াছে, তদ্যতিরেকে 
বিজষসাগর, অমরসাগর, চন্তাইয়ের দীঘী প্রভৃতি বহু জলাশয় ; বদ্রমোকাম্‌ 
গাজ্ীব দবগাহ, মোগলমস্জিদ্‌ প্রভৃতি মুসলমান্গণের ভজনালয় ইত্যাদি আরও হু 
প্রাচীন কীন্তি-চিন্ন এই জনপদে বৰ্তমান বহিবাঁছে। 


চস্তীগড় 


উদয়পুবরের পশ্চিমপ্রান্তবত্তর্শ “চত্ভীগড়১ নামক স্কানে একদ। কতিপয় উষ্টক- 
নিম্মিত নিকেতনাদির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান ছিল বলিয়] অবগত হওয়] যায় । 

কথিত আছে ত্রিপুবেশ বিজয় মাণিক্য মাঁনব-লীলাসংবরণ করিলে, স্তব। 
গোগীপ্রসাদ বিজয় মাণিক্যের পুত্র তদীয় জামাতা অনন্ত মাঁণিক্যের প্রাণ বিনাশ 
পৃব্বক সিংহাসন আরোহণ করিতে প্রয়াস প্রাপ্ত হন। সেই সমন্জ তদীয় ছুহিত। 
অনন্ত মাণিক্যের বিধবা মহিষীও সিংহাসন আরোহণ করিতে চেষ্টান্বিত হইলে স্ব! 
গোপী প্রসাদ তাহার কন্যাকে উক্ত চণ্তীগড় জায়গীর প্রদান পুবর্বক সেই স্থানের 
বাণী আখ্য! প্রধান করিয়া সিংহাসন আরোহণ হইতে বিরত করেন। 

চণ্তীগড়ের দুর্গমধ্যস্ত যে সমুদয় নিকেতনাদিতে অনন্ত মাণিক্যের বিধবা মহিষী 


অিপুরার স্থৃতি ৫৭ 


বাস করিয়াছিলেন, পুবেরণল্লিখিত চণ্ডীমুভায় অবস্থিত ভগ্ন নিকেতনাদি তাহান্বই 
ভগ্রাবশেষ বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায় । অধুনা তৎসমুদয়ের আব কিছুই বিদ্যমান 
নাই, সমস্তই সম্পূর্ণ পে বিধ্বস্ত হইয়াছে । 

কোন এক ত্রিপুররাজ-মহিষীর স্থতিচিহ্ছ-ন্বরূপ ষে কতিপয় দ্রব্য উদয়পুরনিবাসী 
পাব্বত্য জান্তীয় “€রিয়াৎ'” দিগের “বায়” অর্থাৎ সর্দারগণ-কর্তৃক পুরুষাচ্ক্রমে 
রক্ষিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদের বিষয় উল্লেখ-ষোগ্য মনে করিয়? 
নিয়ে বিবৃত হইল। 

পৃব্বকালে জনৈক ত্রিপুরাধিপতির রাজ্যশাসন সময়ে স্থকঠিন প্রথান্থসারে 
গোমতী নদীর গমনাগমন পথ অপরিণত বংশখণ্ডে নিম্মিত রজ্জুতে অবরুদ্ধ করিয়। 
তথায় গঙ্গাপুজা। হইতেছিল। দৈববশতঃ তৎ্কালে রিয়াংদিগের কতিপয় হেল? 
ধার ্বোতে আগত হইয়1 বংশ-বজ্জুটী ছিন্ন করে । ইহাতে ত্রিপুররাজ-কম্মচারী ও 
বিয়াংদিগের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইলে বাজাজ্ঞাষ বিষয়াংগণ কাবাগাবে 
নিক্ষিপ্ত হয়। এই ঘটনায় দুর্দান্ত রিযাংগণ ক্ষিপ্ত হইব ভ্রিপুবাধিপতিব প্রাণ 
বিনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে থাকে । পরম্পরাঘ ইহ1। বাঙ্গার কর্ণগোচক 
হইলে তিনি এই বিষয়ে নেতাগণকে কারাবরদ্ধ কবিয়! তাহাদিগেব শিরশ্ছেদে 
আদেশ প্রদান করেন । 


প্রঙ্গগণের প্রাণবিনাশ করা গুরুতর পাপ ও নিষ্ঠরতাব্র পরাকাষ্ঠ। ভাবিষা 
দয়াবতী রাজমহিষী স্বামীর নিকট সকাতরে রিয়াংদিগের প্রাণভিক্ষা চাহেন । 
প্রথমতঃ ত্রিপুরেশ এই বিষয়ে সম্মত হন নাই । বলিলেন__এই দুরন্ত বিয়াংগণের 
প্রাণদণ্ড না করিয়। মুক্তি প্রদান করিলে তাহাদিগের স্পর্ধা দ্বিগুণ বদ্ধিত হইবে 
এবং শাসন-বহির্ভৃত হইয়া যাইবে । ইহা। শ্রবণে রাণী সান্ুনয়ে কহিলেন-_যদি 
আমি বিদ্রোহী রিয়াখগণকে বশীভত করিতে পারি, তবে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করা 
চাই। এই কথায় রাজ! রাণীর অভিলাষ পূর্ণ করিতে সম্মত হন। 

এবন্প্রকারে বাজার আদেশ প্রাপ্ত হইয়! বাজমহিষী কারাগারে গমন পূর্ব্বক 
নানাবিধ বাক্যের দ্বার? বিদ্রোহী রিয়াংগণকে সাত্বন। প্রদান কৰবিলেন। রাণীর 
প্রবোধবাক্যে বিয়্াংগণ পরিতৃপ্ত হইয়া? তাহাকে মাতা সন্বোধন করিলে, তিনি 
একটা পাত্রে স্বীয় স্তন্ুপ্ধ গ্রহণ পুব্্বক তাহাদিগকে কহিলেন--তোমরা। খন 
আমাকে “মা, সম্বোধন করিয়! আজ অবধি আমার পুভ্র হইয়াছ, তখন মাতৃছুগ্ধ 
পান করিয়া প্রতিজ্ঞ! কর, আব কখনও তোমাদিগের পিতৃতুল্য জিপুরাধিপতির 
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বিরুদ্ধচরণ করিবে না। বাণীর এবংবিধ আচরণে ও বাক্যে ৰিয়াংগণ মুগ্ধ হইফ্ষা 
নতশিরে আদেশ অনুসারে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইল । 

যে পাত্রে রাজমহিষী শ্বীয় স্তনছুপ্ধ প্রদান কবিয়াছিলেন তাহা ও তদীয় 
কেশগুচ্ছ এবং একটা লৌহ-শিরক্ত্রাণ প্রভৃতি কতিপয় ভ্রব্য উল্লিখিত তটনার 
স্বতিচিহ্ন স্বরূপ বিয়াংদিগের নৈকট অগ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে এবং তৎসমুদয় 
তাহারা সযত্তে রক্ষা করিয়া ভক্তিভরে পুজ্া করিয়া থাকে । বণিত ঘটন1? কোন্‌ 
নৃুপতির রাজত্বকালে সংঘটিত হইয়াছিল উহ? জ্ঞাত হওয়া যায় না, কেবল বাণীর 
নাম দয়াবতী বলিয়। বিয়াংগণের রায়ে কহে । ইহা কি রাণীর প্রকৃত নাম না 
তাহার গুণ প্রকাশক বিশেষণ তাহা। জানিবার উপায় নাই । 

উদয়পুর নামে প্রসিদ্ধ ত্রিপুররাজ্যের এই স্থপ্রাচীন রাজধানীর তুল্য 
পুরাকালের নিন্মিত রাজনিকেতন, দেবমন্দির ও সবোবরাদি প্রাচীন কীত্তিমালায় 
পূর্ণ জনপদ উক্ত রাজ্যে দ্বিতীয় আর নাই । পুব্র্বতন জ্রিপুরেশগণ এবং তীয় 
অন্ুচববর্গ ষে সমুদয় কীন্তি এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়। গিয়াছেন, তৎসমূদ্ষ 
তাহাদিগের যশোরাশি অগ্যাপি জনসমাজে বিঘোধষিত করিতেছে | 

্রিপুররাজ্যের উক্ত স্থপ্রসিদ্ধ রাজধানীতে কত যে রাষ্ট্রবিপ্রব সংঘটিত হইয়াছিল 
_-কত নৃপাল সিংহাসনচ্যুত হইয় পুন: বাজ্য-লাভ করিয়াছিলেন_ এই ক্রনপদে' 
প্রবাহিত গোমতী নদীর সলিল কত বার নরশোণিতে রঞ্জিত হইয়াছিল__ 
তৎসমুদয় বর্ণনা করিতে গেলে এক বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে । হেন বাস্ট্রীয় রঙ্গভূমিতে 
যেরূপ রাজলীলার অভিনয় হইয়। গিয়াছে, প্রাগুক্ত রাজ্যে আব কুত্রাপি তদ্রুপ 
হয় নাই। 

প্রাচীন কীত্তির ভগ্নাবশেষময় ত্রিপুররাজ্যের মহাশ্মশান-ম্বরূপ এই জনপদ ষে 
কেবল রাস্ত্ীয় রঙ্গভূমি বলিষ। খ্যাত তাহা নে-বিশ্বজননী দেবী ত্রিপুরাস্ন্দরী 
এই স্থানে গচ্তিষিত থাক বশত: ভারতভমিতে অবস্থিত স্প্রসিদ্ধ গীঠস্কান নিচয়- 
মধ্যে ইহাও অন্যতম । 


ত্রিপুরার স্থৃতি ৫০ 


হীরাপুর 


উদয়পুর-রাজপ্রাসাদের পব্বদিকে ন্যুনাতিরেক ৪ মাইল দুরে--“হীরাপুর? 
নামক যে জন্পদ অবস্থিত, তথায় ব্রিপুরেশ বিজয় মাণিক্যের মহিষী “লক্ষ্মী দেবী+ 
নিব্বণসিতা। হইয়াছিলেন বলিয়? কথিত আছে । ঘটনাটা নিষ্নে বিবৃত হইল । 

খৃ্টায় োড়শ শতাব্দীতে ত্রিপুবরাজ্যের পরাক্রান্ত সেনাপতি “দৈত্যনারায়ণ+” 
তীয় জামাত? অপ্রাপ্ত বয়স্ক “বিজয় মাণিকা*”কে সিংহাসনে স্কাপন পুক্বক স্বয়ং 
বাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত ভন । ভিনি স্বীয় ক্ষমতা-প্রভাবে একপ গব্বীন্িত হইয়া 
উঠিলেন যে, বালক বাঙ্তাকে ক্রীঢার পুভ্তপীর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন । 
রাঁজভাগারের দ্রব্যনিচয়ে তদীয় 'আলয় পর্ণ হইতে লাগিল । অধিকন্ত রাজ্য- 
সংক্রান্ত সমন্ত কার্য তাহার বাসভবনে সংসাধিত হওয়াতে বাজপ্রাসাদ নিঞ্জন ও 
শূন্য হইয়? পড়িল। এই সমুদয় কারণ বশতঃ ত্রিপুরাধিপতি বিজয় মাণিকা 
প্রজাসাধারণের নিকট ভীনগৌরব হইতে লাগিলেন । 

বিজয় মাণিক্য ক্রমে ষোড়শ বধে পদার্পণ করিলেন । জ্ঞানোন্মেষের সহিত 
খরশ্তরের এবংবিধ 'অসঙ্গত প্রভুৃত্ব তদীয় হৃদয়জম হইতে লাগিল । ফলতঃ বয়োবদ্ধিব 
সহিত দৈত্যনারায়ণের অসদ্যবহার সহ কর) তাহার পক্ষে দুক্ধর হইয়? উঠিল । 

ক্রমে বিজয় মাণিক্যের ধৈর্য যখন শেষ সীমায় উপনীত হইল, তখন এই 
উপদ্রব হইতে কি প্রকারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন তৎ্সম্বন্বে তিনি নানা 
উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । অনেক অহ্থধাবনার পর বুঝিলেন__দৈত্য- 
নারায়ণের প্রাণ বিনাশ ব্যতিরেকে তীয় মুক্তিলাভের উপায়াস্তর নান্টী। অতএব 
স্বীয় পদম্ধাদ! রক্ষা এবং রাজ্যের ক্ুশাসনের জন্য অনন্যউপায় হইয়! মাধব নামক 
দৈত্যনারায়ণের জ্যেষ্ঠ জামাতাকে নানাবিধ প্রলোভনের দ্বারা বশীভূত করিয়া এই 
কাধ্য সাধনের জন্ত নিযুক্ত করিতে চেষ্টাস্বিত হন । কিন্তু মাধব স্বীরুত হইল নাঃ 
সে কহিল-_ 


«দৈত্যনাবায়ণের কন্তা তোমার মহাবাণী | 
এ কথা শুনিলে আমার বধিবে পরাণী ॥ 
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তুমি দয়! কর রাজী আমা। অতিশয় । 

দৈত্যনারায়ণ দঘ্না আমা প্রতি রয় ॥ 

আমি দিলে করে সে যে নিয়ত ভোজন । 

আমা হাতে রাখে সে যে যত উপাজ্জন ॥ 

প্রধান জামাতা আমি প্রতীত আমাতে। 

বিশ্বাস আমার প্রতি ধম্মশান্ত্র মতে ॥৮ 
বাজমাল1--বিজয় মাণিক্য খণ্ড 


বিজয় মাণিক্য মাধবকে তদীয় প্রস্তাবানসারে কাধ্য করিতে অসম্মত দেখিয়5, 
তিনি নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক তাহাকে কহিলেন__-হউক সে তোমার 
শ্বষ্খর তাহাতে কি? জনৈক অনধিকারী ব্যক্তির কবল হইতে ব্রিপুবরাজ্য উদ্ধার 
করিয়া রাজগৌরব রক্ষা করা ত্রিপুরবাসী মাত্রেরই কর্তব্য কম ; ইহ? কোনবরূপেই 
অবৈধ কাধ্য নহে, ববং এই বিষয়ে পরাজ্ুখ হওযু! পাপ । লোকে জল্মভূমির মঙ্গল 
সাধনার্থ প্রাণ বিসর্জন করিতেও কুন্তিত হয় না; তোমার-ত জীবননাশের কোন 
আশক্কাই নাই ; তুমি স্বদেশের হিতকল্লে এইকাধ্য করিতে কোন দ্বিধা করিও ন : 
কেহই তোমার কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে সক্ষম হইবে না। কাধ্য সাধনান্তে 
আমি তোমাকে লস্কর পদে নিযুক্ত করিয়) ভষণায় প্রেরণ করিব । 

ব্রিপুরেশ বিজয় মাণিক্য এইরূপে অভয় প্রদ্ধান করিলে, পুনঃ পুনঃ অগ্রত্ধ 
হইয়) বাজাজ্ঞা অবহেল? কব' ন্যায়বহির্ভত এবং তিনি যাহা। কহিয়াছেন তাহা যুক্তি- 
সঙ্গত ভাবিয়া পরিশেষে মাধব তদীয় প্রস্তাবান্থুসারে কাধ্য করিতে স্বীকৃত হয় । 

ইহার কিয়দ্দিবস পর একদিন রজনীযোগে মাধব দৈত্যনারায়ণকে অত্যধিক 
স্ববাপান করাইয়া অচেতন করতঃ তাহার মস্তক ছেদন করে। তদনস্তর গৃহে 
অগ্নি প্রদান পূর্বক এই ঘটন। জনসাধারণের নিকট গোপন বাখিতে প্রস্াস প্রাপ্ত 
হয়- _কিস্ত বুজ্জক্রার্য হয় নাই । 

এইবূপে দৈত্যনাবায়ণ নিহত হইলে বিজয় মাণিক্য বাজ্যভার স্বীয় হস্তে 
গ্রহণ করেন। অতঃপর পুর্বব-প্রস্তাবানুসারে মাধব তীয় কাধ্যের পুরস্কার স্বরূপ 
বিজয় মাণিক্য-কর্তৃক লস্কর উপাধিতে ভূষিত হইয়া ভূষণাতে প্রেরিত হয়। 
ত্কালে তিনি তাহাকে একটা অঙ্গুবীয় প্রদর্শন পূর্বক এই কথণ বলিয়া সাবধান 
করেন-_-আমাব লিপি প্রাপ্ত হইলেও এই অঙ্গুরীয় দর্শন ব্যতীত কদপি তুমি 
তথা হইভে আগমন কবিও নাঁ। 


ত্রিপুরার স্মৃতি ৬১ 


মাধব কর্তৃক দৈত্যনারায়ণ নিহত হওয়ার বিষক্প রাণী লক্ষী দেবী পরম্পরায় 
লোকমুখে অবগত হইলে, তিনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ কব্বিতে কতসঙ্বল্প 
হন। কিন্তু রাজা শ্বয়ং মাধবের সহায় থাকা বশতঃ লক্ষ্মী দেবী তাহার উদ্দেশ্য 
সাধনের সহসা কোন উপায় করিতে সক্ষম হন নাউ । 


একদ। বিজয় মাণিক্য মগয়ার্থে গমন কালে ব্যস্ততা নিবন্ধন তীয় অঙ্গুরী সঙ্গে 
গ্রহণ করিতে বিস্ত হন। লক্ষমীদেবী তাহা। প্রান্ত হইলে তদনুৰপ আর একটী 
অঙ্গুরীয় সংগ্রহ পৃর্র্বক বাজ! শ্বয়ং মাধবকে আহবান করিয়াছেন এবংবিধ প্রতারণ। 
প্রচার করিয়। রাজার অভিজ্ঞান স্বরূপ উক্ত কৃত্রিম অঞ্গুরীয় প্রেরণ কবেন। 
লক্ক্মীদেবীর চাতুর্য্ে প্রতারিত হইয়া মাধব বাজধানীতে আগমন করিলে তাহার 
আদেশান্থসারে সে নিহত হয়। এই কপে লক্ষ্মী দেবী তদীক্স পিতৃহস্তাব প্রাণ- 
বিনাশ পৃব্বক বৈরনিষ্যাতন করিলেন বটে--কিস্ত ইহাব পরিণামফলে তাহাকে 
অতি শোচনীয় দশাগ্রস্থ হইতে হইযাছিল । 


মাধব নিহত হওযার পর চতুর্থ দিবসে এই সংবাদ বিজয় মাণিক্যেব 
শ্তিগোচব হইলে তিনি অতিশয ক্ষুব্ধ ও ক্রোধান্বিত হইয1 এই বিষয়ের অনসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হন। তিনি ভাবিলেন_-কেবল যে মাধবেব জীবন নাশ করা হইয়াছে 
তাহা। নহে ; ইহা দ্বার তদীষ কার্যেবও প্রতিহিংসা গ্রহণ কর হইয়াছে । এই 
ধারণা বশতঃ তাহার ক্রোধ দ্বিগুণ বদ্ধিত হইল । 


্ঁ রর রস ক 
“যে লোকে মাধবে বধে তাকে ধবি আনে ॥ 
জিজ্ঞাসিল বাজ তোকে কেবা নিয়োজিল । 

ভয়ে কম্পমান হৈয়। সভাতে কহিল ॥ 

মহাদেবী আজ্ঞ। দিল মাধবে বধিতে | 

এই অপরাধ আমার বলিল রাজাতে ॥ 

এই কথ শুনিয়া বাজ] বড় উম্মা হৈল। 

তথন প্রান্তরে নিয়। তাহাবে বধিল ॥ 

সেইক্ষণে মহাদেবী দিল বনবাস। 

হীবাপুরে রাখে বাণী জীবন নৈরাশ ॥৯ 


বাজমালা-_-বিজয় মাণিক্য খণ্ড 
শ২ জিপুবার স্থৃতি 


ত্রিপুরেশ বিজয় মাণিক্য মাধবের হত্যাকারীর মুখে সমস্ত বিষয় অবগত 
হইয়া নরহত্যার অপরাধে তাহার শিরশ্ছেদন করাইলেন। তদনস্তর তদীয় 
মহিষী লক্ষ্মী দেবীও যে এই বিষয়ে দোষী ইহা! নির্ধারণ করিয়৷ বর্তমান হীরাপুর 
নামক জনপদে তীহাকে নিব্বাসন পুব্র্ধক দ্বিতীয় দার পরি গ্রহণ করেন । 


“হীবাপুরে লক্ষ্মীরাণী বনবাস সেবী । 
পরে রাজ বিভা করে আর মহাদেবী ॥ 
প্রধানস্থ পাত্র মিত্র বাজাতে কহিল । 
কতদিন পরে রাজ? লক্ষী রাণী নিল ॥* 
বাজমালা-_-বিজয় মাণিক্য খণ্ড 


উল্লিখিত বিবরণ হইতে অবগত হওয়1 যাক্স-বিজয় মাণিক্য তথয সভাসদ্‌- 
গণের বিশেষ অনুরোধে বাধ্য হইয়া কিয়তৎ্কাল পরে লক্ষ্মী দেবীকে পুন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 

বগিত ঘটনা-মূলে বিজয় মাণিক্যের মহিষী উক্ত লক্ষ্মী দেবী এইস্থানে 
নিব্বণসিত হওয়াতে পৃব্রবে এই জনপদ “লক্ষ্মীপুর” নামে অভিহিত হইত । 
পরিশেষে ত্রিপুরাধিপতি উদয় মাণিক্যের “হীরাবতী” নাম্নী বাজ্ীকর্তৃক ইহার 
নাম পরিবহ্ভিত হইয়। স্বীয় নামানুসারে “হীরাপুর”” আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল-_ 
এইরূপ রাজমালায় বিবৃত আছে। তৎকাল অবধি এই জনপদ উক্ত নামেই 
অভিহিত হইয়া] আসিতেছে । 


“হঈবাপুর নাম পৃবের্ব লক্ষীপুর ছিল । 
উদয় মাণিক্য বাণী হীরাপুর কৈল ॥ 
বাজমাপল1- বিজয় মাণিক্য খণ্ড 


উদয় মাণ্রিক্যের মহিষী হীরাবতী দেবী কি কারণ বশতঃ উক্ত জনপদের 
“লক্ষীপুর” নাম এবস্প্রকারে পরিবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত তথ্য অবগত 
হওয়া যায় না। 

পুবের্ব এইস্থানে কতিপয় মন্দির ও নিকেতনাদির ভগ্লাবশেষ বিদ্যমান ছিল 
বলিয়া পলীবাসিগণ কহে । অধুনা ভৎসমুদরয় কিছুই নাই ; সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া 
গিয়াছে । কেবল কতিপয় ইষ্টক শপ ও ইতস্ততঃ বিকীর্ণ ইষ্টক-বাশি সেই সকলের 
নিদর্শন শ্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে। 


জিপুরার স্বতি ৬৩ 


উল্লিখিত মন্দির ও নিকেতনাদি কোন্‌ ব্যক্তি-কর্তক কোন্‌ সমস্বে নিশ্মিত 
হইয়াছিল, তাহা কেহই বলিতে সক্ষম নহে । সম্ভবতঃ বিজয় মাণিক্যেব মহিষী 
লগ্মী দেবী তদীয় নিব্বাসন-ছুঃখের স্বতি-চিহ্ু স্বরূপ উক্ত মন্দিরাদি এই স্থানে 
সংস্থাপিত করাইয়া থাকিবেন। ইহাও অসম্ভব নহে--উদয মাণিক্যেব বাজ্জী 
“হীরাবতী দেবী” বণিত-_জনপদেব নাষ পবিবর্তদ পূর্বক স্বীয নামানুসারে 
আখ্য। প্রদান করিয়া তাহাতে উলিখিত মন্দিব ও ভবনাদি নিশ্দাণ কবাইযাছিলেন | 


সপ শট হালের 


ত্রিপুরার স্থৃজি 


৯১০০ 


অমরপুর 


পূব্ব-প্রবন্ধে বণিত “উদযপুর* নামক ত্রিপুররাজ্যের ক্ুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন 
রাজধানীর পৃববদ্িকে, ন্যুনকল্পে ১০ মাইল দূবে__“বিড়মূড়া”” পব্রতমালার 
পুর্ব প্রান্তে_-“অমবপুর” নামে খ্যাত যে এক পুরাতন জনপদ অবস্থিত, একদ' 
উহাও এ রাজ্যেব রাজধানী ছিল। তিপুররাজ্যের মধ্যস্থ উত্তর-দক্ষিণব্যাপী 
উক্ত “বিড়মুড়া” নামক মুদীঘ পব্বতমাল! উদয়পুর ও এই জনপদকে বিভল্তু 
করিয়াছে । 

উল্লিখিত “অমবপুর” রাজধানীর প্রতিষ্ঠাতা তরিপুরাধিপতি “অমর মাণিক্য” 
এইস্থানে ঘে সমৃদয় বাজনিকেতন দেব মন্দিরাদি নিম্মাণ করাইয়াছিলেন, 
তৎসমুদয়ের ভগ্রাবশেষ এবং খনিত সবোবরাদি, তদীয় কীন্তিকাহিনী অগ্ঠাপি 
জনসমাজে প্রচার করিতেছে । 

৯৮২ ত্রিপুরাব্দেঃ (১৫৭২ খুষ্টাব্দ ) গোপীপ্রসাপ সৃবাবিজক্ষ মাণিক্যের 
তনয় তদীয় জামাতা ত্রিপুরেশ অনন্ত মাণিক্কে কৌশলে নিহত করিয়। “উদয় 
মাণিক্য” নাম ধারণ পৃবর্বক ম্বীষ ক্ষমতাবলে রাচ্সিংহাসন আরোহণ করেন । 
কথিত আছে_তিনি অনন্ত মাণিক্যের জনৈক পাচিকাকে অথ প্রদানের দ্বার? 
বশীভূত করিয়! আহার্ধ্য দ্রব্যের সহিত বিষ প্রয়োগপৃব্বকি তাহার প্রাণ বিনাশ 
করিয়াছিলেন । 

উদয় মাণিক্য ৯৮১ হইতে ৯৮৬ ভ্রিপুরাব্দ পধ্যন্ত বাজত্ব করিয়া! কালকবলে 
পতিত হইলে তীয় পুত্র জয় মাণিক্য-কর্তৃক সিংহাসন অধিকৃত হয়। কিন্তু তিনি 
একবৎসবেরস্প্মধিককাল রাজত্ব করিতে সক্ষম হন নাই, তাহাও নামে মাত্র__ 
প্রকৃতপক্ষে তাহাব পিতৃব্য “বঙ্গনারায়ণ'” কর্তৃক রাজ্য শাসিত হইত । 

এদিকে বিজম্ব মাণিক্যের অন্ুজ-_নিহত অনন্ত ম্ণিক্যের খুল্পতাত-_কুমার 
“রাঁমদাস দেব” ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিলে তৎকর্তক রাজ্য আক্রান্ত 
হওয়ার আশঙ্কায় তাহাকে হত্য। করিবার জন্য রঙ্গনারায়ণ নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন 
করিতে থাকে । বিষপ্রয়োগ ব্যতীত উক্ত কুমারের প্রাণ বিনাশ করিবার অপর 


ত্রিপুরার স্মৃতি ৬৫ 
ত্রিপুরার স্বৃতি-_-€ 


কোন ভউপাক্স নিদ্ধারণ করিতে সক্ষম ন। হওয়াতে তছুদ্দেশ্তে রঙ্গ নারায়ণ তাহাকে 
সাদরে ভোজনাথে নিমন্ত্রণ করে । এইরূপে নিমস্ত্রিত হইয়া কুমার রামদাস দেব 
ব্রঙ্গনারায়ণের ভবনে উপস্থিত হইলে তথায় তাহার জনৈক হিতার্থার নিকট 
ছরাত্মা রঙ্গনারায়ণের অসদভিসস্ধির বিষয় ঈঙ্গিত বিশেষে জ্ঞাত হন। তখন 
তিনি চতুরতা পুব্বক ভোজন-গৃহ পরিত্যাগ করিযপ! স্বীয় আলয়ে গমন করিবার 
জন্য তদীয় অশ্থের' অনুসন্ধানে অশ্বশালায় গমন করেন ; কিন্তু তথায় তিনি স্বীস্ 
অশ্বপ্রাপ্ত না হওয়াতে বঙ্গনারায়ণেরই একটা অশ্থে আরোহণ পুবর্বক নিজ-বাসস্থানে 
প্রত্যাব্্তন করেন। 

কুমার রামদাস দেব রঙ্গনারায়ণের কবল হুইতে প্রাণরক্ষা করিবার পর এই 
শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে কতসঙ্বল্প হইয়। সৈম্যসংগ্রহ কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
পরম্পরায় লোকমুখে রঙ্গনারায়ণ এই সংবাদ অবগত হইয়। প্রাণভয়ে দুর্গ মধ্যে 
আশ্রয় গ্রহণ পুবর্বক রামদাস দেবকে আক্রমণ করিবার জন্য তদীয় ভ্রাত-সদীপে 
লিপি প্রেরণ করে কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই পত্র কুমার রামদাস দেবের 
করগত হয় । তখন তিনি পত্রবাহককে কারারুদ্ধ করিযা পত্রথানি তদীয় জনৈক 
চব্রের দ্বার রঙ্গনারায়ণের ভ্রাভার নিকট প্রেরণ করিলেন । লিপি প্রাপ্ত হইলে 
বঙ্গনারায়ণের ভ্রাত। হৃষ্টচিত্তে পত্রবাহককে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হওয়ণ মাত্র 
সে অসিপ্রহারে তদীয় শিরশ্ছেদন পুবর্বক ছিন্মমুণ্ড ছুর্গমধ্যে নিক্ষেপ করে। 
তত্দ্টে ছুরাত্মা। রঙ্গনারায়ণ ভাবিল যে, কুমার রামদাস দেব তাহার ভ্রাতাকে যুছ্ছে 
পরাজিত করিয়] তদীয় মস্তক ছেদন পুবর্বক তাহাকে বিজ্য়-বান্তা জ্ঞাপপাথে 
মুণ্ডটী হুর্গ-মধ্যে নিক্ষেপ করাইয়াছেন। এখন ছুর্গটীও যে অবিলম্বে আক্রান্ত হইবে 
এবং সেও নিশ্চয়ই তাহার ভ্রাতার দশ প্রান্ত হইবে, এইবপ অনুধাবন করিয়। 
প্রাণভয্মে ভীত, কাপুরুষ রঙ্গনারায়ণ রজনীযোগে হুর্গ হইতে পলায়নপর হয় । 
দুর্ভাগ্যবশতঃ তৎকালে সে অমর দেবের চর-কর্তৃক ধৃত হইস্প। প্রাণ দানে স্বকৃত 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে । 

এইবপে চিরশক্র রঙ্গনারায়ণও তাহাব্ন ভ্রাতা, নিহত হইলে কুমার রামদাস 
দেব রাজপ্রাসাদ আক্রমণ পুবর্বক অধিকার করিতে প্রবৃতত হন। তখন ছুব্বলচিত 
জয় মাণিক্য প্রাসাদ ও পৰিজন রক্ষা করিতে চেষ্টা না করিয়। পলায়ন কর্রিতে উদ্যত 
হুইলে, তিনি ক্বামদাস দেবের জনৈক সৈনিকপুরুষ-কর্তৃক ধৃত হইয়া তাহার হস্তে 
জীবন বিসঙ্জন করেন। জিপুরযাজ্যের গ্ায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী কুমার রামদাস 


৬৬ ত্রিপুরার স্থতি 


দেব এইবূপে টৈরনিধ্যাতন পৃব্বক তঙীয় টৈতৃকরাজ্য অধিকার করিতে 
কৃতকাব্য হন। 

৯৮৭ জ্রিপুরাব্দে (১৫৭৭ খুষ্টাব্দ ) উক্ত কুমাব বরামদাস “অমর মাণিক্য?” 
নামধীরণ করি সিংহাসন আরোহণ পূর্বক শাসন-দগড ধারণ কবিবার পর, 
ব্রিপুররাজ্যের অন্তভ -ত--%বডমুডা” পব্বতমালার পৃ প্রান্তবর্ত্প গোমতীনদীর 
উত্তর-তীরদেস্থ +অদবপুব” নামক দীয় নামে প্রখ্যাত বাজধানী প্রতিষ্ঠিত 
করিষাছিলেন। উহাব অবস্থিষ্তি স্তান পধ্যবেক্ষণ করিয়া! প্রতীয়মান হয় যে, 
লহনা শক্র-কর্তক “কাোনরূপে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাবিহীন স্ঞান নিব্রাচন 
পুব্বকই উক্ত বাধ নী স্ভাপিত হইয়াছিল । কাহাবও কাহারও দ্বার) এইরূপও 
অন্রমিত হয-ত্তরপুরে* অদর মাণিক্য তদীয় রাজধানী স্ুুবক্ষিত করিবার উদ্দেস্টে 
উল্ত নদীর গতি এবম্প্ুক'বে পবিব্ভন করিয়াছিলেন । 

উল্লিখিত “হপুবশ্িপতিব বাঁজজকালে বঙ্গদেশের যবন শাসনকর্তাদিগের দ্বার! 
এবং আবকান-লবসী হক হ পন্ত,নিজ, গুভতি ইক্লোবোগীয জলদস্থ্যগণকর্তৃকও 
ত্রিপুববাজ্য প্রাণ আত্রুন্ছ হইত ভদ্বাতীত রাজ্য-মধো নানাবিধ বাষ্ট্রবিপ্রবও 
সংঘটিত ভউযান্ডল সম্ভব এই সমস্ত কারণ বশতঃ তিনি এবংবিধ হুষ্প্রবেশ্ত 
স্থানে বাকধানী প্রতিষ্ঠিত বিষ থাকিবেন। 

সণিত অহবপুর নাদক ছনপদ-দধো অমর দাণিক্য কতক খনিত “অমর সাগব+ 
নে গ্রপিদ্ধ যে দাশ্িক আছে» ইহাৰ খনন-কাধ্য নিব্বাহের জন্য বঙগদেশের 
বাকশএ০1-কর্তৃক কি গুদিত হইয়াছিল বলিষা বাভমালায় উল্েখ আছে । 

উল্ত জনপদ অবস্থত ভ্রিতল ভগ্ন নিকেতনটী অমর মাণিক্য নিশ্মাণ পুব্বকি 
তন্মব্যে বাস কবিক্বাছিলেন। শঅগ্ধাপি ইহা অনব মাণিক্যের রাজপ্রাসাদ বলিয়। 
জনসমাজে পরিতিত ॥ উহার প্রবেশ-পথের ছুই পাশ্খে দুইটী কারুকার্্যবি শিষ্ট 
প্রস্তর-্তম্ত €ঞরাধিত আছে ।  স্তস্তদ্বয়ের শিল্পচাতুব্য প্রশংসনীয় । উহা এতৎ, 
প্রদেশে লিম্সিত অথবা স্থানান্তর হইতে আনীত হইয়াছিল তাহ? নির্ণয় কর। 
কঠিন । 

ত্রিপুরাধিপতি অনর মাণিক্য তদীয় প্রতিষ্ঠিত রাভধানী 'অমরপুরে যে সমুদয় 
কীন্তি স্থাপিত করিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে প্রাগুক্ত বাভপ্রাসাদ ব্যতীত আর একটা 
নিকেতনের ভগ্নাবশেষ এবং কতিপয় বিধ্বস্ত দন্দিরাদির স্ুপীকৃত ইষ্উকরাশি মাত্র 
অধুন] বিদ্যমান রহিয়াছে । 


ত্রিপুরার স্মৃতি না 


উদয়পুর যে রূপ প্রাচীনকালে খনিত দীঘ্িকাদি জলাশয়ে পূর্ণ তদ্রপ নী 
হইলেও এই স্থান যে সরোবরাদি বিহীন এমন নহে । অত্রস্থ ভুলাশয় নিচস্- 
মধ্যে “ফটিকসাগর” নামক দীঘম্ঘিকা এবং অমব মাণিক্যের নামসমস্বিত “অমর- 
সাগর” দীঘিকার মধ্যবত্তাঁ ভূমিখগুস্থ একটা বিধ্বন্ত মন্দিবের ইট্রকস্ুপ-ম্ধ্য 
হইতে গরুড়ারূঢড় দশভূজ-বিশিষ্ট এক প্রস্তর-মৃত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । পলী- 
নিবাসিগণ ইহাকে একটা বংশনিম্মিত গৃহে স্থাপন পৃব্বক “মঙ্গলচণ্ডী” বলিয়়ণ 
পুজা কৰে। 

জনশ্রুতি এই--ত্রিপুরাধিপতি অমর মাণিক্য এই স্থানে রাজধানী স্থাপন 
পূর্বক রাজ্যশাসন করিবার কালে এতদঞ্চলে একটা দুর্গ নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । 
অধুনা তাহার কোন চিহৃও বর্তমান নাই । তিনি নানা বিধ বাধা-ব্ছি আভতিক্রম 
করিয়া ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ পুব্বক চতুর্দশবর্ষ রাভত্ব কবিবার পর 
১৫৯১ খৃষ্টাব্দে মানবলীল1 সংবরণ করেন । 


কস সস 


রি | ত্রিপুরার স্মৃতি 


দেবতাযুড়া 


ত্রিপুবরাজ্যে উন্তব হইতে দক্ষিণদিক ব্যাপিয়া যে সমুদয় সথদীর্ঘ পব্ব তমাল! 
সমন্যত্রে অবস্থিত, 'অন্মধ্যেব পশ্চিমদিকস্থ ন্যনকল্পে ৭৫ মাইল দীর্ঘ গিরিশ্রেণী 
“বডমুডা” নামে প্রসিদ্ধ । ৪ম্পিছডা নামক যে একটা ক্ষীণকায়া শ্োতম্বতী 
উন্ব হইতে দক্ষিণাভিমূখে আগত হইয1 তরিপুবাব দক্ষিণদিকে প্রবাহিত গোমতী 
নদীব নহিত বডমূডা পব্বতমালাব পুব্বদিকে সম্মিলিত হইস্াছে, তাহার 
নিকউবর্তঁ উক্ত পববতেব ক্রমনিক্ গাত্রে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে খোদিত্ত কতিপয় দেবমৃত্তি 
দৃষ্টি হয' এতদ্্যতিবেকে তৎসমুদ্য মুন্তিব উদ্ধভাগে গভীব অবণ্যে 
প্রচ্ছাদিত পক ত-গাতে একটা মশহিষমদ্দিনী দুর্গাব প্রতিমুন্তি খোদিত আছে । 

লোন্‌ নময়ে কাহাব দাবা উক্ত মুন্তিনিচষ এবংবিধ জনমানবহশিন অবণ্যসঙ্গুল 
প্রদেশে গোদিত হইযাছিল, উহ্থা জ্ঞাত হওষ। যায নাং এবং এই কৌতুহল- 
উদ্দীপন্চ বিষয় কপ * জনলমাজে উদঘাটিত হইবে কিনা ইহাও বল! দু্ষর । 

সম্তহৃত কোন ঘটনা “বশেষেব স্বৃতিচিহ্ন স্ববপ কিংবা বৌদ্ধবশ্মের অবনতি- 
কালে হিন্দখশ্মেব বহুল প্রচার উদ্দেশে বৌদ্ধধশ্মাবলম্বী লোঁক-পূর্ণ প্রদেশের 
সমীপবন্ভী এই স্থানে উল্লিখিত হিন্দুদেবমন্তিনিচয় বর্তমান ত্রিপুবেশগণের 

পুববপুকষ কোন হহীপাল-কর্তৃ খোদিত হইয? থাকিবে । 

শপ্রাচীন কাছে চন্দ্রবংণসন্ততত হিন্দুনু্পাল “যুঝারফী” এতত্প্রদেশেব 

বৌদধম্মাবলন্গী দঘ, অবিপন্তিকে সুদ্ধে পবাজিত করিষ্ণা যে হিন্দুবাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
কবিযাভিলেন, াত'বউ স্বৃনিডিজ স্ববপ ততকর্তক বণিত মৃত্তি-নিচয় এই স্তানে 
মোদিন ভউষ" অঙ্গ কীত্ভি যে স্তাপিত ন হইযাভিল উহা বা কে বলিতে পাবে ? 
'অগ্যাপি এই খুনের সন্পিণানে অবস্তিত “অমবপুব” প্রভৃতি প্রাচীন জনপদে বহু 
সত্খ্যক বৌদ্ধস্মাবলঙ্গী ণ্রঘত? « “চাথ নী” নামক পাব্বত্য লোক বাস 
কবিনেছে। 

প্রাণ্ডক্ত “বিডমুডা” নামে খ্যাত পব্বতমালাৰ যে অংশে মুন্তিনিচয় খোদিত 
আছে, তাহা “উদযপুবঠ € *অমবপুব” নামক ত্রিপুবরাজ্যেব স্থপ্রসিদ্ধ ছুইটী 
প্রাীন রাজণানীব মধ্যবন্তুশ সীগান্ত প্রদেশে অবস্থিত । এতদঞ্চলস্থ সব্্বসাধাবণ- 
কর্তৃক প্ব্বভেব এই স্থান “দেবতামুডা” নামে অভিহিত হষ। 


'ত্রিপুরাব স্মৃতি ৬৪৯ 


অধুনা ত্রিপুব! দেশকে কোন স্থানেই ভাক্কবর-শল্পী বর্তমাপ নাই, তজ্জন্য 
এইবূপ সম্ভাবিত হইতে পণরে এততপ্রদেশস্ত প্রস্তবয্ত্তি-নিচয় িষা” প্রভৃতি 
অঞ্চল হইতে সংগৃহীত, এবং তদ্রপ হওষাণ্প বিচিত্র নহে । কিন্তু একদা 
এতদঞ্চলেও যে ভাক্কর'শিল্পী ছিল, .ভাহা৷ পব্ব তগত্রস্থ মৃন্তি-নচস়ু পর্যবেক্ষণ কবিষ 
প্রতীয়মান হয় । তবে তাহান! এই দেশনিবাসী কিনা ইহা বল ছুকহ | যদি 
ভিন্নদেশনিবাসী হইয়া] থাকে শাহ? হইলে লে সম্ভব যে, পব্বকালে এততপ্রদেশস্থ 
মহঈপগণ সময়ে সমধযে ভাক্করশিল-নিপুণ ব্যক্তি পকুক দেবান্তব হইল স্বঁষ বাল্জ্য 
আনয়ন প্ৃব্বক প্রতিপালন কবিছেন । জঙ্গ্যক নাত ব*ন্তই হউক, কিংবা 
অন্য যে কোন কাবণেই হউক, ইদানীং তহছিনেব বংহ এততপ্রদেশ হইতে 
সম্পূর্ণ কপে ভিবোহতি হইয়াছে এবং দেহি জঙ্চ্গ ভাক্গব বিদ্যা এ বিলুগ্ত 
হইয়াছে । 


ভন বু 


পৃবর্ববণিভ দেবতামন্ড" প্ৰতি সমন্দহে 25 চাউল পব্বদিকে- সামান্য 
দক্ষিণকোণবর্তর্ণ পাষ'ণয উচ্চভর্মিতে বাত লি ৫জিউচা?? নামক ছুইটা পণব্বভা 
নদী মিলিত হইযা একী নঝ ব কপে সবেণে লেস পতিত হইতেছে । ইহাই 

“ভঙম্বর”+ নামে প্রসিদ্ধ গোমতী” নদব উতৎপন্তি স্তন এই বাবধাবা ত্রিপুন। 

বাজা মধ্যে একট্রা স্থবিখ্যাত জলপ্রপাত নলিষ"+ প ব* নিজ 

এতদঞ্চল নিবাসী মঘ , চাখ মা * বিষাৎ প্রতি শিশিত পাব্বত্য ভাতীষ 
লোকেব? উক্ত ঝবণ"'কে দেব্ত"দবিক্ষে মনে কনে এব, এতঙকাবদ বশত, তাহাবা 
প্রায়শঃ এই অবণ্যসঙ্্ুল পব্ব ময় স্থানে আগছত করিষ ছাগ, মহইষ প্রভৃতি 
বলিদান পুব্বক বণিত জ্ুলপ্রপাতব পক্তা কবিষা ঘৰ টে 

অজ্র-্থ একটা পব্ব ত-শ্খিবে পবের্ব এক সুদ হণ অবস্থিত ভিল খলিষা কথিত 
আছে । অধুন1 তীহাব কোন চিহপ বন্তমাত লাই এই স্থান ৪ উদ্যপুবে 
গমনাগমন কবিবাব ভন্ব যে এক বাজপথ ছিল অগ্কাদ ত**ন চিহ পরিলক্ষিত 
হয । জনসাধাবণ ইহাকে “ডন্বকব ক্তাঙ্গাল্‌ নামে অন্ডিহিভ কবে । 





রন ত্রিপুবার স্থৃতি 


পিলাক্‌-পাথর 


ত্রিপুররাজোর দক্ষিণ প্রাস্তবত্তর্শ “বিলোনিয়া”* উপবিভাগে “পিলাক্‌-পাখর” 
নামে খ্যাত এক প্রাচীন গ্রাম আছে। এই জনপদ উক্ত রাক্ষ্যের পুরাতন 
রাজধানী উদয়পুরের দক্ষিণ দিকে নানাতিরেক দ্বাদশ ত্রোশ দুরস্থ পব্বতমালার 
বেষ্টনী-মধ্যে অবস্থিত । 

উল্লিখিত গ্রামের উত্তর দিকে প্রবাহিত মুহুরী নদীর সন্ষিহিভ বলিভীম 
নারায়ণের লামসমন্বিত একটী দীশ্ঘিক' আছে । এই স্থান-নিবাসী জনসাধাবণ- 
কর্তৃক কথিত হয় ধে, ত্রিপুরাধিপতি গোবিন্দ মাণিক্যের তনয় নৃপাল বাম মাণিক্যের 
শ্যালক বলিভীম নারায়ণ এই স্থানে বাস করিবার সময় দীদ্বিকাটী খনন 
করাইয়াছিলেন । 

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরেশ রাম মাণিক্য মানবলীল1 সংবরণ করিলে 
বলিভীম নারায়ণ মৃত জ্রিপুরাধিপতির মহিষী তদীয় সহোদরার পুত্র পঞ্চ বর্ষ 
বয়স্ক বালক বত্র মাণিক্কে সিংহাসনে স্থাপন পৃব্বক রাজ্য শাসনভার ব্বীয হস্তে 
গ্রহণ করেন । এবম্প্রকারে তিনি ভ্রিপুররাজ্যের সব্র্বেসব্বণ হইয়া রাজ্য শাসন 
পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলে সম্ভবতঃ প্রজাবর্গ তদীয় কার্যে বীতরাগ হইয়া! বাজ্য- 
মধ্যে নানারূপ উপদ্রব সৃষ্টি করিয়া থাকিবে । সেই কারণ বশতঃ তিনি তদানীন্তন 
ত্রিপুররাক্তধানী উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়1 এতদঞ্চুল আগমন পৃব্বক বাস স্থাপন 
করিয়াছিলেন । 

পিলাক-পাথর নামক এই জনপদ ছুই ভাগে বিভক্ত । পবর্বদিকের অংশ 
পুব্বপিলাক্‌ এবং অপরাংশ পশ্চিম পিলাক নামে জনসাধারণ-কর্তৃক অভিহিত হষ। 
এ দ্বই স্থান ব্যাপী যে এক স্ুবিস্তীর্ণ জলাভূমি আছে, তন্সধ্যবন্তাঁ পৃক্বপিলাকেল 
পশ্চিম প্রার্ত ঞ্দশস্ত “দেবদার”” ব। “দেবার”, নামে খ্যাত এক অরণ্যাকীর্ণ বিশাল 
মশায় জ্পোপরি একটা অষ্টভুজা শক্তি দেবীর প্রতিমূন্তি আক্তান্থ ভূমিতে প্রোথিত 
আছে। ইহার আয়তন জান্ক হইতে ম্তক পধ্যন্ত প্রায় ছুই হস্ত হইবে | 

উক্ত জলাভূমির অস্তব্বস্তা “াকুবাণী বাড়ী” নামে খ্যাত পশ্চিম পিলাকের 
এক মুত্তিকাস্পের পষ্টদেশস্ক অরণ্য-মধ্যে, একটা প্রস্তর-নিম্মিত চতুভূ্জ ভগ্ন নুসিংহ- 
মুন্তি উত্তান ভাবে ভূলুস্ঠিত রহিয়াছে । দৈর্ঘ্যে ইহা। প্রীয় তুই হস্ত হইবে । এই 
মৃ্তি হইতে অল্প দূরে, একটী ছাদ বিহীন বিধ্বস্ত ইষ্টকমন্দির-মধ্যো, ন্যুনকল্লে নয় 


ত্রিপুরার স্বতি ৭৬ 


হস্ত দীর্ঘ ও দুই হন্তের কিঞ্চিদধিক প্রস্থ একটী প্রকাণ্ড প্রস্তরমৃত্তি ভূপতিতি 
রহিয়াছে। লোকে ইহাকে নারায়ণ যুত্তি কহে। কিন্তু অধোমুখে নিপতিত 
থাকা বশতঃ প্রকৃতপক্ষে উহ] কি মুন্তি তাহা নির্ণয় করিতে সক্ষম হওয়া যায় না। 
বিশিষ্ট কারুকৌশলবিহীন বণিত মুক্তিত্রয় পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া অনুমিত হয় ঘে, কোন 
সথদক্ষ ভাস্কর শিল্লিক-কর্তৃক মৃক্তি-নিচয় নিন্মিত হয় নাই । 

প্রাগুক্ত “ঠাকুরাণী-বাডী+, নামক এই জনপদে প্রসিদ্ধ শ্থপের উত্তরদিকে 
অবস্থিত তদপেক্ষা ক্ষত্রাকারের আর একটা মৃত্তিকা-স্তুপোপরি বহু সঙ্্যক বিকীর্ণ ও 
পুর্রীভূত ইষ্টক-রাশি দৃষ্টিপথে পতিত হয । জনশ্রুতি এই-_-তৎসমুদয় জনৈক 
বৃপাল-কর্তৃক নিশ্মিত নিকেতনাদিব ধ্বংসাবশেষ এবং সেই কারণে এই স্তান “পুরাণ 
রাজবাড়ী” নামে অভিহিত হইয়। থাকে । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বলিভীম নারায়ণ 
এই জনপদে আগমন কবিয়া। যে সমুদয় ভবনাদি নিম্মাণ পৃবর্বক বাস করিযাছিলেন 
উল্লিখিত ইষ্টকবাশি তাহারই বিব্বস্ত অংশ হওয়? সম্ভব | 

বলিভীম নাবায়ণেব নামসমন্সিত “বলিনাবায়ণ দ্রীঘী” নামে প্রসিদ্ধ যে 
সরোবরের বিষয় পৃব্বে উল্লেখ কর] হইয়াছে, তাহার পুব্ব-দক্ষিণ কোঁণে একদা 
বহু প্রস্তর মুন্তি ছিল বলিয়া অবগত হওয়1 যায় । প্রবাদ এই-_কালক্রমে তৎসমুদয় 
ভগর্ভে নিহিত হইয়াছে। 

এই জনপদে অবস্থিত মুক্তি-নিচয়ের স্থাপন কর্ভার নাম এবং স্থাপন সময়ের 
সম্বন্ধে কোন তথ্যই নির্ণয় কর। যায় না। ত্রিপুরবাজ্যেব পরাক্রান্ত সেনাপতি 
বলিভীম নারায়ণ-কর্তৃকই মুক্তি সমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবন' অধিক । যাহা 
হউক এ সমস্ত মুন্তি ষে 'ভারঙবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ-নিবাসী স্থনিপুণ ভাঙ্কর 
শিল্লিগণ কর্তৃক নিম্মিত নহে, এই প্রদেশ-নিবাসী শিল্প কাবো অপু লোক-কর্তৃক 
নিপ্মিত হইয়াছিল-_মৃত্তি-নিচয় পর্যবেক্ষণ কবিয়। এবংবিধ অনুত্ৃত হয় । 

ত্রিপুররাজ্যের উপবিভাগ প্রাগুক্ত বিলোনিয়ার অন্তঃপাতী ৬নুংথং” এর 
সান্নিধ্যে প্রবাহিত “মতাই ছড়া” ( দেবতা ছডা ) নামক ক্ষুদ্র শ্রোতম্বতী হইতে 
একটা শক্তিমৃত্তি প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে বলিয়৷ লোকে কহে। জন-সাধারণ-কর্তৃ 
উক্ত মৃত্তি “মাতঙ্গিনী” নামে অভিহিত হয় এবং জ্ঞাত হওয়া যায় যে মৃত্তিটী 
পিরজ্গুরাম” জনপদে প্রতিষ্ঠিত আছে । 


ণ২ তিপুরার স্মৃতি 


কল্যাণপুর 


অধুনা  পুবাতন আত বতলী” নামে প্রসিদ্ধ যে বাভধানী ত্রিপুরাধিপতি “রুষঃ 
নাণিকা পুষ্টায তষ্টাদশ * “তে স্থাপন কবিযাছিলেশ, তাহাব উত্তর-পূর্ব কোণে, 
সমস্জে নাভিবেক ২ সউল দুবে--কিল্যাণ্পুব*” নামক এক প্রাচীব জনপদ 
আছে । জ্ঞাই 5ওযা হায় যে, ছুষ্টীয সপ্তদশ «তাব্দীতে কল্যাণ মাণিক্য ত্রিপুব- 
বাজ দু “বণ করিবাব পব, উক্ত বাজ্যেব মধ্যবর্তী বডমুডা পব্বতমালাব 
পূববশিগ কন্ী এইস্ান ভদীয নাদানটলাবে কল্যাণ্পুব আখ? প্রদান পুরবর্বক ইহাতে 
একটী লিন বুখানী প্রন্তিক্জিত করিয়াছিলেন । 

কিছান। « পবাত্রান্থ উক্ত ভ্রপুবারধিপতি “কল্যাণ মার্কা” ধন্ম মাণিকোব 
কশ্টি ভাতা কুণাব সহ বা পুবন্দবেব প্য ছিলেন |  তাহাৰ ত্রিপুববাজ্য লাভ 
“বিন বকে ন সম্ভ কাউ নিল না। 

ত্রিপ্ুবে* “যিশোপৰ গািকা » মৃত্যুব প্রাক্কালে কল্যাণ মাণিক্যকে তদীয় 
উদ্ধবা্ধিশাব” নিব্বশ্চন পব্বক হ1দকপীল। ংকব কবিলে তিনি ত্রিপুবরাজ- 
জিংচ্'নে অভিষিক্ত হন | 

নশান্পীন্থন তপুববালোব ভপ্রপিদ্ধ বাভধানী উদ্যপুব বন্তমান থাকা সবেও 
কি কারণ এ কুল চাপণিকা এই ক্গানে ভাব একটা বাছধনী স্বাপিত কবিযাঁ 
ছিলেন এই “ষবেব ,কাল রিববণ প্রাপ্ত হন্যা ঘাষ শ1। 

উত্ বঞ্টেব উব পৰব প্রান্তবন্তা পৰ্ব ভময প্রদেশ নিচষে “দালং”, “দাহুলা, 
“লুসাই প্রউ্ি /হ সমুদ্য হদ্দাস্ত পান্ব ত্য লোন্বো বাস কবে, সম্ভবতঃ 
তাভাদিণকে দমন করিবার উদ্দেশ্তো স্য সময এতধ্চলে আগমন পূর্বক বাস 
কবিবাব ভনুই ভিনি এউ বাডধানী প্রতিষ্ঠিত কবিয়া থাকিবেন। অথবা. 
নিয্ললিখিত কাবণেও 'তৎকন্টকি এই বাজধানী স্থাপিত হইয। থাকিবে । 

জনশ্রুতি মি কল্যাণ রি শৈশৈবাবস্থায় দীঘ পিতা কালকবলে 
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তরিপুবাব স্ব র্‌ 


বার প্রতিপালিত হইয়্াছিলেন ৷ পৃব্বকালে বাছালেরা বড়মুড়ার 'প্রাস্তবর্তণ 
নালা স্থানে বাস করিত বলিয়1 জ্ঞাত হওয়! যায় ! সেই অঞ্চলেই কল্যাণ মাঁণিকা 
তাহার বান্যজীবন অতিবাহিত করিয়। থাকিবেন । সম্ভবতঃ এই কারণে ইহার 
স্বতিরক্ষার উদ্দেস্টে তিনি বডমুড়! পব্বতমালার সান্সিধ্যে তদীয় নামে 'প্রথিভ 
“কল্যাণপুর” নামক রক্ধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেল ! 


প্রথিতষশাঃ ত্রিপুরার্িপত্তি কল্যাণ মাণিক্য বণিত কল্যাণপুরে ষে সমূদ্য় কীন্তি 
প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিলেন, তন্মধ্যে “কল্যাণসাগর” নামক তদীয় নামসমন্থিত দীঘ্িক 
এবং তাহার তীরদেশে একটী কারুকণয্যবিশিষ্ঠ উষ্টকনিন্সিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ 
অগ্যাপি বর্তমান রহিষ'চছে । সরোবরটী অধুন! এবকা'পদি জলক্ত গ্ুল্মলতাতে এবপ 
প্রচ্ছাদিত হইয়াছে যে, ইহ"্র সহ্লিল আর বৃষ্টি গোচব হয় না । 


উক্ত দীন্ঘিকাঁব ভীববন্শ মন্দবেরু ভগ্মাবনেষ বুক্ষলতাদ্িতে পরিবুত হইলেও 
পৃবের্ধে এইরূপ শেলী দণ্ণ গ্রস্ত হয লাই-শষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রবল 
ভমকশ্পেই ইহার এবংৰধ অবস্থ' হইয়াছে বলিষা স্কানীষ লোক-মুখে অবগত 
হওয়া যায় । 

কারুকার্য্-বিশ্ি্ উগ্ুক- মণল পশ্ডিম 9 উদ্ভবপশ্চিনবঙ্গেব নানা স্তানে এিনং 
চুটিয়া নাগপুরের প্রশ্চীন রাজধশলী “টস” নগবীতে পরিলক্ষিত হয । কিন্ত 
এতত্প্রদেশে উল্লাখনত মন্পিক ব্যতীত আর একটীণ্ি ণই প্রকারেক মন্দির 
বিছ্যমান নাই | * 

কল্যাণপুরের প্ব্ব পেকে পাক বডমুডী পব্বতের পুষ্টোপরি নানা) স্থানে 
ল্পীকৃত ও বিকীর্ণ ই্কব** এবং উষঈক-নিন্মিত নিকেতনাদির কতিপয় ভিত্তি দঙ্গি- 
পথে পতিত হয _তংসদৃদযেব সঙ্দগক্ষে এত্দঞ্চলের পব্বত নিবাসিগণ-মধ্যে 
এবংবিধ কিংবদস্তীবপ্রুলিত আদুহ-স্মরবশাতীতকালে ঘে একজন ত্রিপুরাধিপতি 
্ সমস্ত গৃহ-ভিত্ত ও উষ্টকরাটশি তাহারই 
নিকেতনাদির বিধ্বস্ত অ+ একন্ু 0 ন সমযে কোন্‌ শ্রপুরেন এজদঞ্লে আগমন 
পর্বক প্রাগুক্ত প্ব্বতিপব বাসন্কপল কারয়াছিলেন এই বিষ কেহই বলিতে 
সক্ষম নহে । 
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বড়মুড়া। পব্ব তেব পৃষ্গতরে“স্য যে সকল হষ্টক-নিত্মিত ভবনাদির ভিত্তি ও ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত ইইক-বাশির বিষষ উল্লেখ কর? হইয়াছে, তৎসমূদয় কল্যাণ মাণিক্যকর্তৃক 


শ৪ ত্রিপুরার স্বৃতি 


নিস্মিত কোন হুর্গ এবং জক্সধ্যস্ব নিকেতনাদির ধ্বংসাবশেষ কিনা ইহা কে 
বলিতে পারে । 

এতন্্যতীত বডমুড। পব্বতমালার পশ্চিম দিগ্বত্রণ কতিপয় স্থানে প্রাচীনকালের 
খনিত পুষ্করিণী প্রভৃতি দৃষ্টিপথে পতিত হয় । সেইসকল স্থানেও ত্রিপুরাধিপতিগণের 
মধ্যে কেহ কেহ বাস করিয়াছিলেন এবংবিধ প্রবাদ ত্রিপুরার পবর্ব তবাসিগণের 
মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু তৎসঙ্বন্বে ষথাষথ ইতিবৃত্ত কিছুই অবগত হওয়। 
যায় না। 


ত্রিপুরার স্বতি ই 


উনকোটী 


প্রাচীন কীত্তিময় যে সমূদয় স্থান ত্রিপুররাজ্যে অবস্থিত, তন্মধ্যে উনকোটা? 
নামক ্থপ্রসিদ্ধ তীর্ঘভূমি সব্্বশীধস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত । ইহার তুল্য 
পুরাকালের কীনত্তিমালা-পূর্ণ আর কোন স্কান বঙ্গভূমিতে আছে কি না সন্দেহ | 
কিন্ত দুঃখের বিষয় এই-_ প্রবাদ ব্যতীত এবংবিধ স্থানের কোনবপ প্রকৃত ইতিবুভ 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং ইহার যথাযথ বিবরণ কখনও উদঘাটিত হইবে কিন] 
বলা দুরূহ । 

উল্লিখিত “উনকোটা” নামে খ্যাত পার্বত্য তীর্থ টা ত্রিপুররাজ্যের উত্তর 
প্রান্তবত্রা “কৈলাশহর” উপবিভাগের অন্তভত। উহার সম্বন্ধে স্থানীষ 
জনসাধারণের মধ্ৰে যে দুইটা অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে । তাহা নিন 
বিবৃত হইল । 

প্রথমটী এই £- 

“একদা বারাণসী পরিদ্শনের উদ্দেশ্টে কৈলাস-নাথ শন্ত দেবগণ-সহ হিমাচল 
হইতে অবতরণ পূর্বক উদ্দিষ্ট স্কানে গমনসময়ে দিবা অবসানকালে উনকোটাতে 
আসিয়া উপস্থিত হন। ভৎকাঁলে সকলেউ পথশ্রমে কাতর হওয়ায় এই স্থানে 
রূজনীষাপন পূর্ববক ক্ুষ্যোদয়ের প্রাক্কালেই যথা স্তানে পে ইছিবেন__এইবপ মনস্থ 
করিয়] তাহার] সকলে এয়ন করেন৷ কিন্তু নিশা অবসান-পূর্বেবে উম্াপতি শঙ্কব 
ব্যতিরেকে আর কাহারও নিত্রাভঙ্গ হইল না। তখন দেবাদিদেব ভূতনাথ তদীয় 
সহযাত্রী দেবগণকে নিদ্রিতাবস্থায় পরিত্যাগ পূর্বক বারাণসীতে গমন করেন । 
ইহার কিয়ৎকাল পরে বিভাবরী শেষ হইয়! বায়স-রব হইলে দেবগণ পাষাণে 
পরিণত হন। এক মহাদেবের অভাবে কোটা দেবতা-পূর্ণ না হওয়া! বশত: এই 
স্তান “উনকোটী” আখ্য। প্রাপ্ত হইয়াছে ; নতুবা ইহা বারাণসীতে পরিণত হইত |” 

দ্বিতীয়টী এই :₹_ 

“কোন এক কালে জনৈক মহাত্মা এই স্থানে কোটা দেবমৃত্তি-স্থাপন পূর্ববক 
ইহাকে দ্বিতীয় বারাণসী ক্ষেত্রে পরিণত কবিতে সঙ্ল্পল করেন। তছুদ্দেশ্টে তাহার 


৭৬ ত্রিপুরার স্থতি 


দ্বারা এই স্থানে বহু দেবমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ 
এঁ মহাপুরুষ কোটা দেবমৃত্তি স্থাপন করিতে কৃতকাধ্য হন নাই-_একটা মৃত্তি 
অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় । ততজ্জন্য এই ন্তান বারাণসী না হইয্সা “উনকোটী” আখ্যা 
প্রাপ্ত হয় 1” 

উল্লিখিত স্থপ্রসিদ্ধ ভীথটা “কলাশর” বা “টকলাশহর” নামক ত্তিপুর- 
ব্রাজ্যের উত্তর প্রান্তদেশস্থ যে উপবিভাগের অস্তগত, ত্রিপুরার স্বনামধন্য মন্ত্রী 
স্বগশীয় ধনঞজয় ঠাকুপ্ সেই অঞ্চল পরিদর্শন পূর্বক যে এক বিবরণী লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন, তাহাতে এই স্থানের নাম সম্বন্দে ষেক্প বিবৃত আছে-_-উহ! 
তাহারই ভাষায় নিষ্ষে প্রদত্ত হইল । 


“টকলাসেশ্বব ভূতভাবন শ৬বানীপতি স্কানে স্কানে খোদিত ও অক্ষিত দেব- 
দেবীর মূন্তি সহকারে প্রতিষ্ঠিত ও বিরাজমান থাক। হেতুই এ তীর্থের নাম 
উনকোটী ৭ তদ্ধিপতির নাম উনকোটীশ্বর এবং তৎসংলগ্ন পরুগণার নাম কৈলাস্‌ 
হর হইয়াছে । বস্কৃতঃ 'দিকলাসপের হর অবস্থিত” এই অর্থেই “কৈলাস্‌ হর” 
হইয়াছে কেবল-_-সমধ়ের শ্লোতে উচ্চারণের তারতম্য হইয়া সেই টকলাস শব্দের 
“স” হর শন্দের সহিত পরে মিলিত হইয়া শহর শব্দ সম্পন্ন হইয়। পড়িয়াছে £ 
তন্মঘংলেই “কৈলাম” “হর” উচ্চারণ শা হইয়া ততস্থলে “কৈলাশহর” উচ্চারিত 
হইয়া আসিতেছে উপলব্ধি হয় । ফলতঃ এতত্িন্ন এই নাম স্থষ্টি হইবার আর 
কোন বিশেষ কারণ খুঁজিষ? পাই নাভ 1” 


লোকে কহে--উনকোটীর পাগু। বলিয়া পরিচিত এতদঞ্চল-নিবাসী ব্রাহ্মণ 
গণের নিকট “উনকোৌটী মাহাজ্ম্য” শাম কতিপয্ব হস্তলিখিত গ্রন্থ আছে। 
তন্সব্যের এক খানিতে উন্ত তীথেব সম্বন্ধে যেরূপ লিপিবদ্ধ আছে বলিয়। জ্ঞাত হওয়" 
যায়, তাহ! নিষ্ষে প্রদত্ত হইল । 


-“বিন্ধ্যাদ্রে: পাদসস্তুতো। বরবক্রঃ সথপুণ্যদঃ | 
নক্ষিণম্যাৎ নদন্তান্ত পুণ্যাম্গ নদীস্থৃতা। ॥ 
অনয়্োরুন্তর। রাজন্‌ উনকোটী গিরির্হান্‌। 
ঘত্তর তেপে তপঃ পুর্ববং সুমহৎ কপিলে। মুনিঃ ॥ 
তত্র বৈ কপিলং তীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম্‌। 
লিঙ্গঞ্চ কপিলৎ তত্র সর্ব-সিদ্ধি প্রদং নৃণাম্‌ ॥” 


ত্রিপুরার স্বতি পণ 


উক্ত শ্লোকের বাঙ্গাল! ব্যাখ্যা £-- 

বিদ্ধাগিরির পাদসন্ভৃত বরবক্র (অধুনা বরাক) নদী ও তাহার দক্ষিণে প্রবাহিত 
মগ নদীন্র মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ডে উনকোটা নামক বুহৎ পর্বত অবস্থিত। প্রাচীন কালে 
মহামুনি কপিল উক্ত পর্বতে তপস্যা! করিয়াছিলেন, এবং নরগণের সর্ববসিদ্ধি প্রদ 
কপিল তীর্থ ও লিঙ্গমুহ্ভি তৎকর্তৃক সেইস্কানে স্থাপিত হইয়াছিল । 

এতদ্াতিবেকে এই অর্থের বিষয় সংস্কৃত ও বাঙ্গাল। রাজমালায় নিম্নলিখিত 
কূপ উল্লেখ আছে ।- 


“পুরাকৃত যুগে রাজন্‌ মন্ুন। পূজিত শিব: । 
তত্রৈব বিরলে স্থানে মন্ুনাম নদী তটে 1৯ 
ংস্কৃত বাজমালা বা রাজব্বত্বাকর 

“গুপ্ুভাবে আছে তথা অখিলের পত্তি | 

মন্রাজ সত্যযুগে পুকজিছিল অতি ॥ 

মনত নদীতীবে মন্গ বভ তপ টৈল। 

তদবধি মন্থ নদী পুণ্য নদী তল ॥” 

বাঙ্গাল! বাক্তমাল) 


উনকোটা মাহাম্ম্য গ্রস্থে বিদ্ধাগিরিব নাম উল্লিখিত হইবার কারণ কি ইহা। 
হৃদয়ঙ্গম হইল না। যাহ] হউক বণিত তীর্থ যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ অবধি 
অবস্থিত উিখিত কতিপয় শ্লোক পর্যবেক্ষণ করিষ এবংবিধ প্রতীয়মান হয় । 
জিপুরাব্ব-প্রবর্তনকারী নৃপতি যুঝারফার পঞ্চদশ পুকষ পূর্বববন্তর্শ “কুমার১? 
নামে খ্যাত শিবভক্ত ভ্রিপুরেশ এতদঞ্চলে আগমন পূর্বক শিবোপাসনা করিয়া 
ছিলেন- এইরূপ সংস্কৃত ও বাঙ্গাল। বাজমালায় লিপিবদ্ধ আছে। 
“বিমারন্ স্থতোজাতঃ কুমার: পৃথিবী পতিঃ । 
স রাজ। ভূবনখ্যাতঃ শিবভক্তি পরায়ণঃ ॥ 
কিরাত রাজ্যে স নৃপশ্ছান্থুল নগবাস্তরে । 
শিবলিঙ্গং সমন্রাক্ষীৎসুবড়াই কৃতে মঠে ॥৯, 
ংস্কৃত রাজমাল? বা বাজরত্বাকর 
“বিমার হইল রাজ। তাহার তনয় । 
তাব পুত্র কুমার পরতে বাজ হয় ॥ 


শে ত্রিপুরার স্বৃতি 


কবাত আলষে আছে ছাঘ্বুল নগর । 
সেই বাজ্যে ছিয়া'ছিল শ্বিভক্তি তব ॥ 
স্তবডাই খুঙ্গ নামে মহাদেব স্থান । 
কবিল প্রণতি ভক্তি সেই ভাগ্য বন 
- সপ ৬ 
গুপ্ত ভাবে আছে ভখা আহখিলেখ পর 
নম্থবাভ সত্যযুগে প্র্জিছিল অন্চি 
নন্থ *দীতীবে মনত বু তপ ঠকল। 
*লব্থ মন্গনদী পুণ্য অদী ও 
বাঙজলল। ব শঙ্গল 
দে ছশম্বল” *বেব বিষষ উক্ত গ্রঙ্ছছর়ে উল্ে। আছে, তাহা কোন্‌ স্কানে 
অবস্থিত “চিল এই “িষষ “নপ্য বব" হুশ 2ইপুববাজ্যেব উত্তবদিগ্বত্তাঁ “মনত 
নদী নতুন উতকোটী এব্বন হইতে দূবে গবতহি ত হইলে * একদা উহা উক্ত 
পর্ববত সন্সিব্যে থাকা সম্ভন কবদ বন্তম নল কহে পদ্দীটা এ স্তনে প্রবাহিত 
তউন্েছে ন্ছ্যতীত উহ্দব গু সন অন্তিতক চি অন্তর লঙ্গিত ভয । এই 
ভিভ্ুঃপল অন্তিতি হয লে ৬ কল? বর উদ পাটা প্বৰভ প্রান্তে অবস্থিত ছিল 
এব” আব ০ হে কাত ভিপলবত উন্ধ বকছে সংস্থা পত কোন এএবমুন্তিব 
উপ+৮*৭ করিবযাণ্ছিলে* 
প্যদ্ধষে যে 'নিবডাউ?? ৮ মূ সবি শহ হা শাগেদতিাতিশ  ধুগেব 
ত্রিপুবাধিপর্দন হলে চনব ভিপব এবটী আখা।। উলিখিত সপস্কৃত গস্থ হইতে 
জ্ঞাত হগযী তথয েঃ উদনকোটী পর্বতোপবি অভংবন্তুব একটা মন্দিব নিস্মিত 
হইয়াছিল | উহাতে এই স্তননব প্রাঈপত্ব আবও বিশ্ষবপে প্রতিপন্ন কবে । 
স্প্র্গীনক'দ্বল বণ*স এভ্রপুবেশাদিগেব পূর্ববপুবষগণ থে শ্রীপ্তক প্রদেশে এবং 
লহ বাচ্ত্ব কবিযাছিলেন তাহ ব নিদশন অগ্যাপি খত্তমান বহযাছে | 
পূর্ব্বোজিথিত টকলা*হব নামক জনপদেব সমীপবন্তী কতিপয় উষ্ক নিস্মিত 
ভব্নাদিব ভগ্রাবশেষ 'ত্রপুবাবিপতি “কিকীট” বা “আদি ধন্মফাব বাজপ্রসাদ 
প্রভতিব বিধ্বস্ত অংশ বলিব “নদ্ধাবিত হয । 
কথিত আছে- আদি ধশ্মফা নামক উক্ত ত্রিপুরেশ বজ্ঞবিশ্ষে »ম্পাদন- 
মানসে একপঞ্চাশৎ ত্রিপুরান্দে কতিপয বেদজ্ঞ মৈথিলি ত্রহ্ষণকে এতৎ্প্রদেশে 


তিপুবার স্বতি ৭৯ 


আনয়ন পূর্বক এইস্থানে তাহাদিগের দ্বাবা সেই বজ্ঞেব কায্য আভম্ববেব্র সহিত, 
নির্বাহ করাইয়াছিলেন । দীর্থে-প্রন্থে ষোডশ হস্ত যে এক ইঠ্টক-নম্মিত কুগ 
এই স্থানে পরিলক্ষিত হয, তাহাতেই উক্ত হোম সংসাধিত হইয়াছিল বলিব 
কিংবদন্তী প্রচলিত আছে । 

জ্ঞাত হওয়া যায় যে, উল্লিখিত যজ্ঞ স্থুসম্পন্ন হইলে পব ত্রিপুবেশ আদি 
ধর্মফা সত্তষ্ট হইয়া খত্বিক ব্রাহ্মণগণকে উনকোটীর সমীপবত্তী ভর্মি ছান 
কবিয়াছিলেন, এবং তৎসন্ন্ধীষ দুইটা ত'ম্রশাসন উক্ত ব্রাহ্মণগণেব বংশবরদিগেব 
নিকট অগ্যাপি বর্তমান আছে । উল্লিখিত ষজ্জ-সম্পাদনকালেই ব্রিপুবেশ আদি 
ধর্্মফা-কর্তৃক এতৎপ্রদেশেব “ক্লাস হব” নাম প্রদত্ত হইয়। থাকা বিচিত্র নহে। 

উনকোটী নামে প্রসিদ্ধ উক্ত পর্ববতটী শতা্দক হস্ত উচ্চ হইতুব। ইহার 
পৃষ্টোপবি আবোহণ করিবার জন্য প্রাচীনকালে নিম্মিত কতিপষ ক্ষষপ্রাপ্ সোপান 
স্তবের চিহ্ন তদগাত্রে পবিলক্ষিত হয । এই' গিবিশেখবস্ত একটী নব্+বনাব বাব 
তনিম্নদেশস্থ তিনটা পাষাণকুণ্ডে একাদিক্রমে পতিত হইয়া সব্ব নম্বকুণ্ড হইতে একই 
ক্ষণকায়া শ্রোতন্বতী পে পর্ববতনিষ্লে প্রবাহিত হইতেছে 

প্রাগুক্ত পর্বতেব নানাস্থানেব প্রস্তরমষ গাত্রে বস সংশ্যক মুক্তি খোল্তি 
আছে। এতত্তীত পর্বত-পৃষ্টের নানা স্থানে বিক্ষিপ্দ পানাবি” প্রস্তব মৃত্তি 
দৃষ্টিপথে পতিত হয়ন মৃত্তি নিচষ পয্যবেক্ষণ কবিষা তঙসম্দ্ঘ ঘে একই সময়ে 
এবং এক ব্যক্তি-কর্তৃকই নি্মিত হইযাছিল--এইরূপ অন্তভূত হয না। কাব। 
পর্ববতগাত্রস্থ মৃত্তি “নিচষে কোনবপ শিল্পচাতুষ্য পধলক্ষিত হয না, পক্ষান্তব 
প্রতিষ্ঠিত মুন্তি সমূহেব নিম্মাণ-বণধ্য বিশেষ দক্ষতাব স হত সম্পাদিত । 

এই পর্বতে অবস্থিত যে ভিনটী বাবিকুণ্ডের বিষয় পুবের বণিত হইয়াছে 
তন্মধ্যে সর্ব্বোচ্চ কুগ্ডেব পার্খ্ববস্তশ একটা বুহৎ্ প্রস্তবথণ্ড ব্তন কবিষা এক স্থবিশা? 
মস্তক নিদ্মিত হইয়াছে । অত্রস্থ মৃত্তি নিচয় মধ্যে ইহা বিশেফুলউিলেথ যোগ্য । 
মুণ্ডটী ভ্রিনম্মনবিশিষ্ট এবং ইহ্াব দন্তশ্রেণী বিকশ্তি। এই বিবাট স্তকেব বৃহ, 
কর্ণতয় শুর্পতুল্য আকৃতিব অলঙ্কার বিশেষে ভূষিত। কণদ্ধষেব ব্যবধান 
ন্যনাতিরেক চতুদ্দশ হস্ত। এই বিরাট নবশ্বি “উনকোটীশ্বব কালউৈবব”” 
নামে প্রসিদ্ধ । 

বণিত মস্তক ও প্রাগুক্ত প্রথম বারিকুণ্ডেব মধ্যবস্তা কতিপয প্রস্তব্খণ্ডে 
খোর্দিত একটা জ্রিশুল, তদূর্ধে কতিপস্থ নর-মুণ্ড ও তান্ত্রিক প্ররুতিষ্ব পবিলক্ষিত- 


৮০ অিপুবার স্তি 


হয়। তৎ্সমুদয়ের সম্মুখবর্তী অল্প নিম্ন ভূমিথগ্ডে ছুইটী শিলাময় ভূলুস্তিত গোম্তি 
পতিত রহিয়াছে । 

এই স্থান হইতে অল্প দূরদেশস্থ এক পাষাণখণ্ডে প্রায় ছুই হস্ত আত্মতনের 
আরও একটী মানব-মস্তক নিক্মিত আছে । ইহাৰ কিরীট-নিক়্ে ভ্রন্ধয়ের উর্দে 
একটী গোলাকার অলঙ্কার-স্ববপ ত্রব্য বিশেষ পরিলক্ষিত হয । উহ একটী চক্ষু 
হওয়া সম্ভব । ললাট পরিসরের অল্পতা বশতঃ নেত্রটা এইবূপে নিন্মিত হইস্া 
থাকিবে । এতঘঞ্চল নিবাসিগণ-কর্তৃক মস্তকটী বিধুমুন্তি বলিষা অভিহিত হয । 
কেহ কেহ ইহাকে স্থয্যমৃন্তি-ও-কহে । যাহ? হউক ইহা যে কোন পুকষ মন্তক 
এই বিষয় উক্ত মুণ্ডের যুগ্ম গুল্দ প্রতিপন্ন কবে । 

ইহ এবং . পূর্ববণিত উনকোটাগ্বর কালভৈরব নামক সেই স্থবিশাল দস্তক 
উভয়ই কারুকৌশল-বিহীন। সম্ভবতঃ মন্তকদ্বক্র প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভাক্ষৰ 
বিদ্তাঘ অপটু কোন ব্যক্তি-কর্তৃক নিম্মিত হইয়াছিল । 

টৈলাশহর নামে প্রসিদ্ধ এতদঞ্চলের ভজনৈক-ত্রিপুবরাভ্-কম্মচারীব দ্বার। 
উনকোটা পর্বতের ক্রম নিম্পদেশে একটা কবোগেটেভ লৌহেব ছাদবিশিষ্ট গৃহ 
নিশ্মিত হইযা অত্রস্থ অরণ্য হইতে প্রাপ্ত একটা ভ্রিমুখ-প্রস্তরমূ্তি তন্মব্যে রক্ষিত 
হইয়াছে । লোকে হহাকে ব্রহ্ম» বিষণ, মহেশ্বব কহে । এতত্যভীত আরও একী 
এক শিরোবিশিষ্ট মুস্তি উত্ত কম্মচারি-কর্তৃক এক অদ্ধ নিম্মিত ইঞ্টক-গৃহে স্থাপ্তি 
হইষাছে। ছুঃখের বিষষ--ভদ্রলোকটাব মৃত্যু হওয়াতে গৃশুটাব নিম্মাণ কাধ্য এসে 
হয় নাই। 

বণিত মুক্তিদ্বয় কটীদেশ হইতে নিম্নাঙ্গ বিহীন । উভয় মৃন্তিরহই কারুকৌশল 
প্রশংসনীয়, এবং বিহার প্রসৃতি প্রদেশস্থ মুন্তি-নিচয় যেকপ শিরন্ত্রাণে ভূষিত, উক্ত 
ছুইটী মৃন্তির মন্তক-ভূষণও তদ্রপ | 

যে ছুইশিঃমুন্তির বিষয় বণিত হইল, অবিকল সেই প্রকার কাক্কাষ্য-বিঞে 
আর একটী চতুমুখ প্রস্তর মুক্তি পর্বতের বংশাকীর্ণ এক অংশে আনাভি প্রোথিত 
আছে। সম্ভবতঃ ইহাও নিঙ্নাঙ্গ বিহীন হইবে। জনসাধারণ-কর্তৃক উক্ত মৃক্তি 
বাম, লক্ষ্পণঃ ভরত ও শক্রত্ন বলিয়? অভিহিত হয়। কিন্তু ইহা যে ব্রহ্মার প্রতিমূক্তি 
এই বিষয়ের কোন সন্দেহ লাই । 

উল্লিখিত ত্তিন্টী মূর্তির কারুকৌশল পধ্যবেক্ষণ করিয়। মৃত্তিত্রর যে বিদেশ' 
স্থদক্ষ ভাক্করশিল্লিকর্তৃক নিস্মিত এবং স্থানান্তর হইতে আনীত হইয়াছিল এইরূপ 


জিপুব্বার স্তি ৮১ 
ত্রিপুরার স্বতি-_-৬ 


প্রতীয়মান হয়। এ তিনটা মৃহ্তিই স্থ প্রাচীন কালের সংস্কাপিত বলিয়া অনুভূত 
হয় না। 

বণিত পর্ববতোপরি অবস্থিত মুন্তিনিচয়মধ্যে আচান্ প্রোথিত একটা পঞ্চমুখ ও 
অষ্টভূজবিশিষ্ট ধন্ুর্ধারশ মুন্তি বাবণের প্রতিমূন্তি বলিষ। খ্যাত । এই মৃন্তির পার্থ 
অল্প উচ্চ ভূমিখণ্ডোপরি কতিপয ব্রহৎ প্রস্তবগণ্ড অবলম্বনে যে এক দণ্ডাযমান 
দ্বিভূজযুন্তি সংস্থাপিত, লোকে তাহাকে মন্দোদরীর প্র“তমুন্তি কহে । 

অত্রস্থ একটা বুক্ষ-নিয়ে এক গণেশযুন্তি এবং তৎ্পার্শবন্তাঁ মুন্মবন্তুপ অবলম্বন 
সংস্থাপিত কতিপয় প্রস্তরমৃত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয। উল্লিখিত মুন্ভিনিচষ ব্যতীত 
এইস্থানে একটী পাষাণখগ্ডেব উপর এক যুগল-পদ্চিহু খোদিত আছে । জনসাধারণ 
ইহাকে বিষু্পদ বলিয়া অভিহিত কবে। প্ররুতপক্ষে উহা বৌদ্দচিহ্ন কি না এই 
বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে । গয়াব বিষু্পাঁদ বেদ্ধচিহ্ন বলিয়া কথিত হ্যা 
থাকে । এই পর্বত হইতে যে একটা ছিভুক্মমৃত্তি প্রাপ্ত হ€যা গিয়াছে উহ মহাদেব 
মৃন্তি বলিয়। অভিহিত হইলে ৪ প্ররুতপক্ষে বুদ্ধমুন্তি 5ওষ। বিচিত্র নভে । 

উল্লিখিত গণেশ-মন্ভি প্রভৃতি এবং প্রাগুক্ত বাবণ-মন্দোদবী নামে খ্যাত 
মুত্তিদ্বয়ও অভি প্রাচীন-কালেব সংস্থাপিত নহে বর্পযাত সমান হয । 

বণিত মুক্তিসমৃহ হইতে অল্প দূরে একটা ই&ব-দিশ্িত লিকেতনের ভিদ্ভি 9 
বিকীর্ণ ইষ্টকরাশি দৃষ্টিপথে পতি হয । উহাতে অগনিত তয় কে, একদা এইস্তানে 
কোন ইষ্টক নিন্মিত দেরমন্দির অথবা নিকেতন অবস্থিত ছিল এ এ ভিত্তি ও 
বিক্ষিপ্ধ ইষ্টকনিচয় তাহারই ধ্বংসাবশেষ | 

যে তিনটা বারিকুণ্ডের ত্ষিয় পুর্বে কথিত ইউষাছে, নসর সর্বনিয়কুণ্ডেক 
উদ্ধদেশস্থ পর্বতের পাষাণময গাত্রে অঙ্গসৌষ্ঠটববিহীন বহুসডখ্যকমন্ভি খোদিত 
আছে। তৎসমুদয় 'মুর্তিমধ্যেব একটী ভগীরথের প্রতিমৃত্তি বলিয়া খ্যাত । 
এতছ্যতীত পর্বতের ক্রমনিয়দেশস্থ শিলাগাতরে খোদিত বহুবিধ মুত্তি দৃষ্টিপথে 
পতিত হয় । 

পর্ববতগাত্রের একটা প্রস্তরখণ্ডে ষে ছুইটী ধন্র্বাণধাবী-মন্ডি একত্রে খোদিত 
আছে, এতদঞ্চল-নিবাসিগণ তাহাকে লব-কুশ আখ্যা! প্রদান কবে । পর্বতগাত্রে 
খোদিত অপরাপর মুন্তিসমূহের মধ্যে কোনটা উর্বশী, কোনটা বা মেনকা-__এইক্ষপ 
নানাবিধ আখ্যায় এইস্থানের জনসাধারণকর্তৃক অভিহিত হইয়? থাকে । যে সমুদয় 


৮২ জিপুরার স্বতি 


মুন্তি পর্বতগাত্রে খোদিত আচে অন্মধ্যের কোনটাতেই শিল্পকারের কারুকৌশল 
পরিলক্ষিত হয় না । ত্র সমস্ত মন্টি প্রাগৈতিহা সিকষুগেব হওয়াই সম্ভব । 

ত্রিপুবব-জ্যেব অন্তরববন্তী বণিত উনকোটা নামে প্রসিদ্ধ পর্ধবতোপরি যে সমস্ত 
মূন্টি দৃষ্টপথে পন্তিই হয সেই সমুদ্ কোন্‌ সমযে কাহাব দ্বারা নিল্মিত হইয়াছিল, 
এই বিষষেব কে।নবপ যথাযথ ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হও্যা। যাষ নী। তবে স্থানীয় 
জনসাধারণ সখ্যে এইমাত্র প্রবাদ প্রচলিত আছে--“কালুকামার' নামক জনৈক 
ব্যক্ত্িকর্তৃ -ত্রস্থ মন্ভিনিচষ নিদ্মিত হইযাছিল, এবং তৎসমুদ্রয় হইতে অল্প 
বুশ পর্য্তেব প্রস্তবমষ ক্রমনিয় জে খোদিত একটা মৃত্তিকে উক্ত কর্মকারে 
প্রুন্িমন্তি বলিয লাকে নদদেশা কবে।। 

উনকোটা লামে স্থপ্রিদ্ধ এই ভীর্থে বহুকাল অবধি প্রতিবৎসব অশোকাষ্টমী- 
উলক্ষে এক মেল। হইযা আনিতেছে। সেই সময়ে নানাদিগদেশ হইতে 
*তসখ্যক লে।ক এইস্কানে আনমনপূর্ববক স্সান-দানাদি করিষা। থাকে, এবং লোক- 
সখ মে এই নিশ্ডন্ধ র্বহা-প্রদেশ কোলাহলে মুখবিত হইযা উঠে । 


ও 


লী 


তরিপুবার স্মৃতি দি 


কস্ব। 


ত্রিপুরা জিলার সদর ষ্টেসন্‌ কুমিল্লানগরী ও আখাউর। গ্রামের মধ্যবস্তী 
লৌহবজ্মের পশ্চিমদিকে সুরনগর পরগণাব অন্তর্গত “কস্ব+” নামে খ্যাত প্রাচীন 
এক জনপদ আছে। জনশ্রতি এই-_পূর্বেব উক্ত জনপদ কৈলারগড় নামে অভিহিত 
হইত, এবং একদা এইস্বানে কিয়ৎকালের জন্য ত্রিপুরবাজ্যের সাময়িক একটা 
রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল । 

অত্রস্থ লৌহবর্মবের পর্বপার্খে-বর্তনান ত্রিপুর-ৰাজ্যের পশ্চিম প্রান্তদেশস্থ 
অরণ্যাকীর্ণ শ্বাপদসপ্ষল পর্বতমালার পশ্চমে-_“কমলাসাগর” নামে প্রসিদ্ধ যে 
দীঘিকা আছে, তাহ। খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্বিপুবাধিপতি “ন্য 
মাণিব্য” খনন করাই) “কমলাদেবী” নায়ী _দীয় মহিষীর নামান্রসাবে আখ্যা 
প্রদান করিয়াছিলেন । 

উল্লিখিত সবোবরের পূর্ববতীববন্তী উচ্চ ভূমিখগ্ডের পৃষ্টোপবি অবস্থিত মন্দির- 
মধ্যে একটী দশভূজ1 ভগবতীর পাষাণ মুন্তি স্তাপিত আছে । কথিত আছে-_উহা? 
ব্রিপুরেশ “কল্যাণ মাণিক্য” কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । 

তৎসস্বন্ধে প্রবাদ এই-_শ্রীহট্রজিলাব উপবিভাগ হবিগঞ্জের অন্তর্গত “কাসিম্নগর" 
পরগণার মধ্যব্স্তা “ধম্মসর” নামক গ্রামনিবাসী জনৈক ত্রাহ্মণের গৃহে পূর্বে দেবী- 
মৃ্তিটা ছিল । ত্রিপুকেশ বল্যাণ মাণিক্য উক্ত শক্কিদেবী-কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়। 
মৃন্ভিটি তথ? হইতে আনয়নপূর্ববক গ্রাগুক্ত “কৈলারগড” শামে প্রসিদ্ধ দুর্গ মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত করেন । এই বিষয় ত্রিপুরবংশালীতে এবংবিধ বিবুত আঙ্ো-- 


“মনে মনে আছ্যাশক্তি ভাবিতে লাগিল । 
রুপা কবি জয়কালী স্বপ্নে দেখাইল ॥ 
কাশীমনগর পরগণাতে আমি বাস করি । 
তথা হৈতে বাজ তুমি আমাকে নেও হরি ॥ 
গ্রামেতে আমাকে দ্বিজে করাছে স্থাপন । 
এইস্থানে থাকি আমার তৃথ্ধি নহে মন ॥ 


৮৪ ত্রিপুরার স্বতি 


পর্বত শিখবে থাকি মনে অভিলাষ । 
কারে স্থানে রাজ। তুমি না কর প্রকাশ ॥ 
গোপনেতে তুমি মোরে তথাকারে নিয়া । 
স্থাপন করহু বাজ ভক্তিযুক্ত হৈয়ী ॥ 

ক ্ চে রি 
সেই স্বপ্ন মহারাজ! করি দরশন । 
কাশীষ্নগর পরগণাতে কবিল গমন ॥ 
স্বয়ং মহারাজ? আব ভূতা ছুই জন । 
ভযকালী তথা হৈতে করিল হরণ ॥ 
“সবার পূর্ববভাগে পর্বত শিখর । 

স্থাপন করিল কালী কিল্লার ভিতর ॥” 


ব্িত দশভূজণ মহ্ষমন্দিনী মৃত্তির পদনিক্ষে শিবলিজ খোদিত থাকা বশভঃ 
সর্ববসাধারণ-কর্তৃক কাঁলীদেবী বলিয়! অভিহিত হয়। এই শক্তিদেবী ত্রিপুরার 
সর্বত্র কস্বার “কালী” ন'মে প্রসিদ্ধ । 

উল্লিখিত শক্তি-মুন্তি সংস্কাপিত মন্দিরের উত্তর পূর্বব ও দক্ষিণ গাত্রে উৎকীর্ণ 
লিপিবিশিষ্ট যে প্রস্তব-ফলক সংলগ্ন আছে, তন্মধ্যে পূর্ববদিকের শিলাফলকে উতৎকধর্ণ 
লিপি নিচয় ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়ণ সম্পূর্ণ ৰপে বিলুপ্ত হইয়াছে । দক্ষিণ পার্স্থ প্রস্তর 
ফলকের সমস্ত লিপি বিনষ্ট হইলেপ্ড “স ১০৯৭” এই কতিপয় অক্ষর পাঠ করা৷ 
যায়। উত্তর পার্খ্স্থ শিলালিপির অনেক গুলি অক্ষর এযাবৎ বিনষ্ট হয় নাই । 
তাহার প্রতিলিপি নিষ্ঝে প্রদত্ত ইইল। 


নধীমতাঃ মানশুরে ন্‌ ৪৩৬ কুঞ্ঠু ৬৩৬ শিল শি ৪৯৯০৩ 
পালিকা1-পদ্মাতী"-"কালিক প্রতিম। রম্যাঃ"" 


দ্দাং শির-২----, কালিকাঃ আষ1.-.--. 
দিতি: কীন্তেনগরেন রস" 
255 থাঃ কালীক প্রীত--- 
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৮৫ 


“কৈলার গড়” নামে প্রসিদ্ধ যে ছুর্গ এই স্তানে ছিল বলিয়া কদিত আছে-_ 
যাহার মধ্যবত্তরণ মন্দিরে “কস্বার কালী” নামক পূর্বববিত স্থপ্রসিদ্ধ দএকঙ্গা মৃত্তি 
ংস্থাপিত-_ ইদানীং সেই ছুর্গের কোন চিহ্ৃও বত্তমান নাউ । দুগ্টী কোন্‌, 
সময়ে কাহার দ্বার। নিম্মিত হইয়াছিল, এই বিষষ সুনিশ্চিত কপে অবগত ভওয়া 
যায় না। কেহ কেহ বলে__উহা' ত্রিপুরাবিপতি বিজয় মার্ণক্য নিম্মাণ ক “বধ 
ছিলেন। আবার কোন কোন ব্যক্তি এই রূপও কহে--উক্ত ছুর্ঘ কল্যাণ মাণিক্য- 
কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। যদি প্রকৃত পক্ষে তদ্রপই হয, ত্5? হইছুল বল্যাণ 
মাণিক্যের নামানুসারেই দুর্গ টী “কল্যাণ গড” এবং এই ভনপদ9 তদন্তবপ আখ্যা 
প্রাপ্ত হইয়া থাক সম্ভব । কালক্রমে “কল্যাণ গড” শব্দ অপভ্র্ট তইয। কেলার 
গড়” বূপে পরিণত হইয়া থাকিবে । 

্রিপুরাধিপতি ধন্য মাণিক্য যে সম এই ভনপলে 'কদলাসাগর  নাছে খ্যাত 
দীঘ্িকাটা খনন করাইয়াছিলেন, সেই সমযে তৎকর্তৃক প্রাগুক্ত ছূর্গ নিশ্মিত 
হইয়াছিল কিনা এবং এই জনপদে নামই ব" কি হিল জ্ঞাত »ওষা 
যায় না। 

“কস্বা” আরব্য শব্ব-_ইহার অর্থ ক্ষুদ্র নগরী এই স্তানেব এবঘাবধ আখ্যা 
যবনগণ-কর্তৃকই প্রদত্ত হইয়া থাকিবে-কখনও ইহার প্রাচীন নাম হই পারে 
না। এই জনপদের সন্গিহিত জাজিসার নামে যে গ্র"ম আছে, সম্ভবত: প্র উহা! 
“জাজিনগর” নামে প্রসিদ্ধ এক সম্বদ্ধিশালী নগরী ছিল, এবং এত্ত প্রদেশ যবহুনবা 
এ নামেই অভিহিত কফরিত। কিন্তু “জাজিনগর” এ উদ্ভিষ্যার অন্তর্ধতী বন্তমান 

“জাজপুর” জনপদের নাম-সৌসাদৃশ্ঠ বশতঃ এ ছুইটা স্থানের পর্থক্য নির্দীবণ করিতে 
জটিলত। উপস্থিত হইয়া সর্ববদাই ভ্রমে পতিত হইতে হয 

পূর্বব-বণিত “কমলাঁসাগর” দীঘিক ব্যতিবেকে শে কল্যাণ মাণিক্া- 
কর্তৃক খনিত “কল্যাণ সাগর” নামক ন্বপ্রসিক্ধ আল একী দবোবব এই 
জনপদে আছে। 

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বজদেশে শাসনকত্তী শাহজাদা মহম্মদ স্থজ। ব্বাভকৰ 
গ্রহণ করিবার জন্য এতদঞ্চল আক্রমণ করেন ! সেই সনয্ব তপানীন্তন ্রিপুবারধিপভি 

“কল্যাণ মাঁণিক্য” বাজন্ব প্রদানের পরিবর্তে বাহুবলে সুঙগাকে ত্রিপুরবাজ্য হইতে 
বিতাড়িত করিয়াছিলেন । সেই বিজ্বের চিহু স্বরূপ তদীষ্ নামসম-ম্বত উক্ত 
দীঘ্বিকাটা ত্তাহার দ্বার। খনিত হইয়াছিল এইবপ ক্রনশ্রুতি প্রচলিত আছে। 


চি ত্বিপুবার শ্বৃতি 


কথিত আছে__খৃহীয পঞ্চদশ শতাব্দী প্রাবপ্তকালে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা 
হুসেনশাহেব কর্তৃক এই জনপ্দ আক্রান্ত হইলে তদানীন্তন রিপুবাধিপতি ধন্য 
মাণিক্যে সহিত তাগাব সংঘর্ষ উপস্থিত হইখাছিল। তৎবাঁলে হুসেন শাহ এই 
স্থানে প্রবান্ছত বিজ্ষ নদীব তীবদেনে যে মুশ্ময দুর্গ নিম্মাণ পূর্বক তন্মধ্যে শিবির 
স্থাপন কবিষাছিলেন তাহাব বিধ্বস্ত অংশ অগ্যাঁপি বন্তগাণ বহিযাছে। 

কসবাব কালী নামে প্রসিদ্ধ ব্িত জনপদে যে দণভ্ুজাৰ প্রতিমৃত্তি প্রতিষ্টিত 
আছে, তাহাৰ শন্দিবেব সান্গিধ্যে প্রতিবংলৰ বৈশাখ মাসে অমাণন্তা ভিথিতে 
এক মেলা হইয1 থাকে । তছুপলক্ষে এই স্থানে বহু লোব সমাগম হয়” এবং ইহ? 
এতপ্চলে এ টী প্রসিদ্ধ উৎসব বলিষা পবি5[ত। 


পপ পাবি পাপা 


ত্রিপুবাব শ্বৃতি ৪ 


রাধানগর গ্রামস্থ পঞ্চরত্ব-মন্দির 


আসাম-বাঙ্গাল। লৌহবজ্সের যে এক শাখা ত্রিপুর1 জিলার উপবিভাগ ব্রাহ্মণ 
বাড়রীয়৷ হইতে পূর্ববাভিমুখে আগত হইয়া চট্টগ্রাম ও আসামের মধ্যস্থ লৌহবন্মের 
সহিত আখাউর' গ্রামে মিলিত হইয়াছে, তৎসন্লিকটে পূর্বব-দক্ষিণ কোণে “কালী গঞ্জ” 
নামক একটা প্রাচীন গ্রাম আছে; অধুনা! উহা! রাধানগর নামে পরিচিত । 
উক্ত গ্রামস্ত ছুইটী দীর্ঘিকার মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ডে রাধামাঁধবের মন্দির নামে খ্যাত 
একটা প্রাচীন দেবমন্দির স্থাপিত আছে। | 

গৃষ্টায় অষ্টাদশ শতব্দীতে ব্রিপুরেশ “কুচ মাণিক্য” উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া 
যে সময় বর্তমান “পুরাতন-আগরতল1” তে আগমন পূর্ধবক রাজধানী স্থাপন করেন, 
ভৎকালে তিনি উল্লিখিত জনপদ-মধ্যস্থ দঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। 
দীঘিকাদয় খননের পর একটা তৎকর্তৃক এবং অপরটা “জান্বী দেবী” নায়ী তীয় 
নহিষী-কর্তৃক ১২৭৫ ত্রিপুরান্দে উৎস্ষ্ট হইয়াছিল । 

১১০৫ ত্রিপুরান্দে ধষ্মপরায়ণ। রাণী জাহুবী দেবী উল্লিখিত দুইটি সরোববের 
ধ্যবস্ত তীরদেশে প্রাগুর্ দন্দিরটী নিশ্দাণ করাইয়া তন্মধ্যে রাধামাধবের বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিষয় মন্দির-গাত্রস্থ শিলালিপিতে যাহ? উল্লেখ আছে 
তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল । 

“ন্বশ্থি-_'আসীদ্ভূপৈকভূপঃ ক্ষয়িতবিপুকুলঃ কল্যাণ দেবঃ ক্ষিতৌ, 
সুৎপুত্রঃ কীতিবনল্লী প্রথিত স্থরপুরৌগোবিন্দদেবে নৃপঃ। 
ততন্নুধশ্মশীলঃ প্রবলনৃপবরে। রামদেবঃ প্রতাপী, 

তঞ্জঃ প্রীকষ্চসেবা নবরত কৃতধীর্দেবোমুকুন্দোনুপঃ ॥ 

তৎস্ন্ুধিপ্র গোঞ্াহবিকুল বিজয়ৈ বিশ্ববিভ্রান্তকীত্তিঃ 

যুক্ত; কৃষ্ণদেবঃ ক্ষিতিপতিরিতি তৎপত্বী মহেষী শ্ুভা। 

নায় শ্রীঞ্জাহুবী সা পতিচরণরতী. বিষ্ণবে কৃষ্গ্রীত্যা, 
প্রাদাদ্রম্যে্কাভিবিরচিতমমলং মন্দিরং পঞ্চর তব ॥ 


৮৮ জিপুরার স্বতি 


কালিক। গঞ্জকে যাম্যে দীঘিকাদ্বধষমধ্যতঃ 
মূনিগ্রহষভডব্জে চ মাঘে মাককী সংজ্ঞকে ৷ 
ধশ্মাধশ্মবিচাবে চ বাজদ্বাবে ব্যবস্থিতঃ 
শ্রীরুষ্ণচন্দ্র শশ্মা শ্রীরুষ্ণ মাণিক্য ভূপতেঃ ॥” 


বর্ধিত মন্দিবটা দ্বিতল । ধন্বারুতি ছাদবিশিষ্ট কেবল একটা প্রকোষ্ঠ মাত্র 
অধুনা উহাব উদ্ধীভাগে অবস্থিত। প্রকোষ্টীব বহির্ভাগেব প্রাচীব-গাত্রে দশ 
অবতাবেব খোধিত প্রতিমুন্তি সংবলিত প্রন্তব ফলকে সংলগ্ন আছে । তন্সমধ্েব 
কিপষ মন্তি বিনষ্ট তগযাব উপক্রম হইষাছে । 


উল্লিখিত মন্দিবেব ধন্তবাকৃতি ছাদবিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ মাব্যই পুর্বে রাখামীধব- 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। খগ্টীধ উনবিংশ শতান্দীব প্রবল ভূমিকম্পে মন্দিবেব 
কতিপব অংশ বিধ্বস্ত হওষাতে মুন্তিদ্ধষ গৃহান্তবে অপসাবিত কবা হইয়াছে । 
্ত বাধামাধবেব বিগ্রহ ব্যতিবেকে জগন্নাথ বলভদ্র ও স্রভদ্রাব যে দাকমুন্তি রাণী 
জাহবী দেবী এই মন্দিবে প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিলেন, তাহ এষাবৎ ইহার মধ্যেই 
আছে। উল্লিখিত বাজমহিষী কর্তৃক প্রদন্ধ দেবোন্তব সম্পত্তির আয়েব দ্বাব! 
'্মন্রস্থ বিগ্রহ নিচষেব নিত্য টৈনগিন্তিক সেবা-পঙ্গাৰ কাষ্য অগ্যাপি সুচারত্ূপে 
সম্পাদিত হইতেছে । 


যে মন্দিবে বিষষ বণিত হইল, তাহা বৃক্ষলতাদিতে ক্রমশঃ যেবপ পবিরুত 
হইতেছে, ইহাতে অন্দিবটা শীঘ্রই ধ্বংস কবলে পতিত হইবাৰ সম্ভাবনা । এই 
সমষে ইহা বঙ্ষিত না হইলে, স্বনামধন্তা। ভ্রিপুববাজমহিষী “জাহবী দেবী” যিনি 
বৃদ্ধিবলে সংবৎসবকাল ত্রিপুববাজ্য শাসন ববিষািলেন_হেন জনেব কীক্ভ্িচিহ্ন 
চিবকালেব জন্য বিলুপ্ত হইবে । 


উল্লিখিত মন্দিবেব বিষষ ত্রিপুবেশ কুষ্ণ মাণিক্যেব জীবনচবিত “কৃষ্ণ মাল?” 
গ্রন্থে বিবৃত আছে ।- 


কালিকাগঞ্জেতে পর্বে দিছে জলাশয় । 
তথাতে নিশ্মাণ কবাইল পেবালষ ॥ 
ভুই দিকে দুই পুক্ষবিণী মনোহর । 
তাব মধ্যে দেবালয় পরম সুন্দর ॥ 


জিপুরাব স্মৃতি দহ 


৪৩ 


পঞ্চরত্বর নামে মঠ ইষ্টক রচিত ।_- 

নিম্মাইল তার মধ্যে অতি সুল্লিভ ॥ 
প্রতিষ্ঠা করিতে সেই দেব আয়তন ॥ 
ফাল্ধন মাসেতে করিলেক আরম্ভন ॥ 


রর ব€ চি বল 
তাবপর রাণীকে কহিল নপম্জে। 

কর গিয়া পঞ্চরত্্ প্রতি আপনি ॥ 
তন মহারাণী নরপতিবর বুনন । 
পঞ্চরত্ব প্রতিষ্ঠী করিল শুভক্ষলে ॥ 
নিম্মল করিয়? মন্তি করিল গঠন । 
স্থাপিল দেবতা? বাধ শ্রুরাধামোহন । 
নব ধারা1ধবর জিনি শ্যাম কলেনব।। 
তড়িতের প্রায় তাহে হরিত-অন্বর ॥ 
মাথে চড় ভাতে বাশী ভিড ভাঙ্গমা | 
কি কহিতে পারি সেই রূপের মহিমা ॥ 
বামেতে রাধিকা মুন্তি ভূবন “মাহইনী । 
স্বরূপে আসিছে যেন দেবী সনাশুলী |” 
স্বর্ণ বত মুক্তা প্রবাল বচিত। 
অলঙ্কার নানাবিধ সাহাতে ভাষত । 
পঞ্চবত্তে সেউ মুক্তি করিয়া শ্াপন । 
নাম করিলেক রাধ। শ্রর'ধামাহ ন॥ 
চে সত ক রস 
“ষোল শত সাতাননব্বই শকের সমর | 
প্রতিষ্ঠা হইল পঞ্চরত্ব দেবালয় ॥” 


রত সঁ- ৯ নর 
আসীদ্ভূমীশবর্ষ্যঃ কবিকুল-কমলানন্দনাকিত্যযুক্তি: 
ধীরঃ কৃষণং্রি পল্মাসবসবসিক: কৃষ্ণসাণিক্যনাম1। 
বাজ্ৰী তশ্তাতিসাধ্ৰী বিমলমণ্তমতী দিম্মমে জাহবীদং 


শাকে £শলাঞ্কতকে নৃভভূতি মুরবিপোমন্দিরৎ পঞ্চবত্বুং ॥” 


ত্রিপুরার স্ৃজি, 


প্রাগুক্ত মন্দিব দব্যে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রছেব উদ্দেশে যে দেবোস্তর সম্পত্তি প্রদত্ত 
হইয়াছিল, তৎসম্পকীঘ ১৬৮৯ শকান্দার একটী তাত শাসন প্রাপ্ত হওষ গিয়াছে । 
তাহা হইতে এইরূপ জ্ঞাত »৪য়। যায়--বধুনাথ দাস নামক জনৈক ব্রজবাসী মহাস্ত 
অত্রস্থ দেবমুন্তি শ্রিচযেব সেবা-পৃজ্াব জন্য নিযুক্ত হইযাছিল । তৎকাল অবধি 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীঘ সংসার ত্যাগী বৈষ্ণব”্ণেৰ দ্বাবাই বিগ্রহ নিচয়ের দৈনন্বিন 
পৃক্তা-অস্ঠনাব কাধ্য এনব্বাহ হইয! আসিতেছে । 


শপ পপ সপ 


জিপুরার শ্বৃতি টু 


নাটঘর 


তিপুরা জিলার স্তঃপাতী ন্ররণগর পরগণায় অবস্থিত যে বাঘাউরা নামৰ 
গ্রামস্থ পু্ধবিণী হইতে একটা নারায়ণ মুক্তি উদ্ধৃত হইয়াছিল বলিয়া “বরকাম্তা” 
প্রবন্ধে উল্লেখ কর! হইযাছে, সেই গ্রামের পূর্ববিকে সামান্য উত্তরে “নাটঘর” 
নামে খ্যাত একটা প্রাীন গ্রাম আছে । তন্মধ্যে সংস্থাপিত শিব মুন্তিটী এতদঞ্চলে 
স্থপ্রসিদ্ধ । 

এই গাম নিবাসী বর্তমান চৌধুবীদিগেব পূর্বপুরুষ অমরপ্রসাদ নাবায়ণ 
চৌধুরীর কর্তৃক একটী জলাশয় খনিত শইবার কালে উক্ত মহাদেব-মুক্তি ভূগ্ড 
হইতে উদ্ধ“ত হইয়াছিল । এই খ্যাতনামণ চৌধুরী কাষ্য তৎপরতা। ও বরাজভক্তি 
প্রদশন পূর্ববক খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর ত্রিপুরাধিপতি বাম মাণিক্যেব বিশেষ প্রীতি 
ভাক্তন হওয়াতে তিনি তাহাকে নাবায়ণ অর্থাৎ জিপুররাজ্যের প্রধান সেনাপতিৰ 
উপাধি প্রদান করিষ' সম্মানিত করিয়াছিলেন । 

যে শিবমুন্তিব বিষয় উল্লেখ কর! হইযাছে, তাহ] দ্বাদশডুজ-বিশিষ্ট এবং হৃতা- 
ভঙ্গিতে অবস্থিত । ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, উহ) “নটেশ্বর?” বা “নটরাজ'” নামে 
প্রসিদ্ধ মহাদেবের প্রত্িমূন্তি। কিঞ্চিদধিক তিন হস্ত আয়তনের এক প্রস্তরফলক- 
গাত্রে বণিত দেবমুন্তি ন্নিম্মিত। উচ্চে উহ ন্যুনকল্পে ছুইহস্ত হইবে । ইহা 
চতুষ্পার্থে ক্ষত্রাকারেব কতিপয যুত্তি এবং পদতলে একটী বুষ মৃন্তি নিম্মিত 
আছে। 

বণিত “নটরাজ”' বা! “নটেশ্বর” মহাদেবের নামানুসারেই এই গ্রাম “নাটঘর+ 
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে বলিয়া কোন কোন ব্যক্তি-কর্তৃক ক্থত হয়। বদি 
প্রকৃত পক্ষে তদ্রপই হইয়া থাকে, তাহা হইলে অমরপ্রসাদ নারায়ণ চৌধুরী-কর্তৃক 
উক্ত মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ববাবধিই এই গ্রাম “নাটঘর” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়। 
থাকিবে, তাহার পবে হইবে না কারণ নটরাজ মহাদেব মৃত্তিটা প্রাচীনকালে 
এই জনপদে সংস্কাপিত থাক অতি সম্ভব। কোন ঘটন। বিশেষে মৃত্তিটী অত্রস্থ 
জলময় ভূমিতে বিক্ষিপ্ত হইয়। থাকিবে । 

কথিত আছে-_-পূর্ব্বে এই জনপদে বহুসত্খ্যক “নাথ” অর্থাৎ যুগী জাতীয় লোক 


৯৯. জিপুরার স্বতি 


বাস করিত। অগ্যাপি ভাহার নিদর্শন স্বরূপ “যুগীর পুকুর” নামে একটী প্রাচীন 
জলাশয় গ্রামমধ্যে বর্তমান রহিয়াছে । 

একদা কোন পরাক্রান্ত নাথ ব1 যুগী ভূম্যধিপ যে এই জনপদে না ছিল, এবং 
তৎকর্তৃক এই স্থানে মৃন্সয় ছুর্গ নিন্মিত হইয়া এতদঞ্চলে যে শাসিত হয় নাই এ 
কথাই বা কে কহিতে পারে? কালবিবর্তনে সেই সমুদয় নিদর্শন সম্পূর্ণরূপে 
বিলুপ্ত হইয়া তৎকালের ইতিহাস চিরকালের তরে অন্ধকারে প্রচ্ছাছিত 
হইয়াছে। 

উল্লিখিত বিষয় পর্যালোচনা করিলে এই জনপণ্বরে নাম “নাথ-গড” হইতে 
ইদ্দানীস্তন “নাটঘর», নাঘে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাই 'অবিক । 

নাটঘরের উত্তরদিকস্থ তৎসংলগ্ন “খৈরাল?”” নামক গ্রামে অধুনা যে সকল 
নাথেরা বাস করিতেছে, পূর্বে তাহারা নাটঘরে বাস করিত বলি? জ্ঞাত হওয। 
যায় । তাহাদিগের দ্বারা এই স্থান পরিতান্ত হওয়ার সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই-_-একদা। 
বূজনীযোগে উক্ত নাখগণকে কোন বিশেষ দেবতা স্বপ্রে আদেশ করেন যে, তাহার? 
এই গ্রাম পরিত্যাগ ন।? করে, তবে সকলেই কালকবলে পতিত হইবে | তদন্ুলারের 
নাকি নাথের। “নাটঘর” পরিত্যাগ করিয়া “খৈরালা?তে গমন পূর্বক উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছে । 

নাটঘর গ্রামমব্যে যে ছুইটা দীঘিকা, জলটঙ্গীর ভগ্নাবশেষ ও ইষ্টক নিম্মিত ভগ 
ভবনাদি অবস্থিত, তৎসমুদয় প্রাগুক্ত অমর-প্রসাদ নারায়ণ চৌধুরীর কীন্ভিচিহন । 
এঁ সমস্ত গৃহাদি নিম্মাণ ও জলাশয় খননাদি কাধ্যের ব্যয় নির্বাহার্থে ত্রিপুরাধিপতি 
উন্ত চৌধুরীর নিকট হইতে এক ব২সরের রাজস্ব গ্রহণ করেন নাই বলিয়া 
জ্ঞাত হওয়। যায় । ৃ 

যে ছুহটী দীঘিকার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, এতদ্যতীত “বিবীর পুকুর" 
ও "বাদীর পুকুর নামক আরও ছুইটা স্থবৃহৎ জলাশয় আছে। ইহাতে এইবপ 
প্রতীয়মান হয়-_একদ। উক্ত গ্রাম কোন মুসলমান ভূম্যধিপের আয়ত্তে ছিল । 
সম্ভবতঃ অমরপ্রসাদ নারায়ণ চৌধুবী এই জনপদে আগত হইয়া বাস স্থাপন করিলে 
তত্কর্তৃক এঁ ষবন ভূসম্বামী এই স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া থাকিবে । 


জিপুরার স্থতি ৯৩ 


নুরনগর, সরাইল ও বরদাখ্যাত পরগণার অন্তর্গত 
কতিপয় প্রাচীন ভনপদ 


পর্ববধণিত “নাটঘর” নামে খ্যাতি গ্রাম ব্যতিবেকে উল্িথিত পবগণা এনচয়ের 
অন্তঃপাতী আবরএ কতিপয় জনপদ হইত পুধাকালেধ শিক্ষিত ধাতু * প্রস্তর-মুন্তি 


সত 


প্রভৃতি উদ্ধত হইযাচ্চে। উহাতে প্রতীযদান হয যে, ্ংসমুদঘ গ্রাম আধুনিক 


নহে স্ প্রামীনকালে সংস্কাপিত | আঁ সদস্থ স্কান্বে »ণশ্দিপ্ নিশ্বণী ধাবাবাহিক 
কপে নিম্নে লিখিত হউল | 


টায়ার! 


নাটঘবেব 'ক্ষণদিকে নানা্বেক তিপ মাইল দুূবে- টীয়াবী নীমক গাঁমটী 
অবস্থিত। এই জনপদ মধ্যে প্রা একহস্ত্ উচ্চ একটা গস্তব-নিম্মিত দশভৃভ 
মভিষমদ্দিনীব প্রতিমুন্তি প্রতিঙ্গিত মাছে । নৎসম্থন্ধে জনশততি এইশষষ্টি কি 
পঞ্চষষ্টি ব্য পূর্ব্বে কাশী সর্বকাব নামক জনৈক গ্রাম! রা ্বাকর্তৃক উন্ত দেবী- 
মুনি স্বপ্নে দৃষ্ট হইত ৷ একদা! ঘট নাক্রমে রানচন্ট্র ও হবিশ্চন্্র চক্রবন্তীর ধাসস্থান- 
সমীপস্থ পুষ্ষরিণীর জল-মধ্যে মুন্ডিটা এ স্ব।লোকটাব দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তখন সে 
পল্লীবাসিগণের সাহায্যে উহ তথা হইতে উদ্ধত করিয়া গ্রান-মধ্যস্থ একটী বুক্ষ- 
নিম্নে স্থাপন কবে। 

উল্লিখিত ঘটনার কিয়দ্িবস পব ঈশ্ববী দেবো লামী হবিশন্দ্র চক্রবর্তীর পত়্ী 
উক্ত দশতুজাদেবী-কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হয়-_“আমি ভোমাব শ্বশুর রামশঙ্করের 
সাধনে সন্তুষ্ট হইয়। স্থুসঙ্গ ছূর্গাপুর হইতে এই স্থানে আগমন করিযাছি। আমাকে 
গ্রাতিষ্ঠা করিয়া পূজ। কর । তদনুসাবে উক্ক শন্তি-মুন্তি একটা গৃহ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
হয়, এবং সেই সময়াবধি ইহার দৈনন্দিন সেবাঁ-পুণ হইতেছে বলিয়া! অবগত 
হওয়া যায় । 


৯৪ জিপুষার শ্বৃতি 


জ্ঞাত হওষা বায যে, উল্লি০ভ ব'মশহ্ৃব চক্রবন্ত-- বম বৈষ্ণব জ্রিপুবেশ 
ঈশানচন্ত্রন্দ্র ন'ণিকোব সমস+মনিক কনৈক এক্তি-সাধল ডিল । পল্লীবাসীগণ- 
কর্তৃক ইহা কর্থিত ভয-দীষ পুক্রন্খু ঈশ্ববী দেবী সম্ষ সময দেবাবিষ্ট হইযা 
হুবাবোণ্য ব্যধি প্রভতিব্‌ উন * লবচ দান কবিত। 

যে ছা দেবীব বিধয বণিত হইল, তৎসমীপে একটী প্রস্তব-নিন্মিত 


শতদলে পরব জ সীন ঘ্বিভুভ এমভি ন্লানিত অছে। 


মন্ভিটী প্রাব এক ফুট উচ্চ 
হইলে 


রর ন'সহস্তেব বিষপৎত ভন্ম 1 জনসানাবণ উহ্থাকে হবিমুন্তি বলিষা। 
অভিঠিত সবে কিন্তু ইভাব ঠিবেপব ক্বদর এবটী বুদ্ধনন্তি পধ্যবেক্ষণ কবিষ। 
মুন্ডিটা বুহ্ধজোএস শিয়া আনল কিনব পুন্হান্তি বলিষাউ ভভঙান হষ। 


লে বঃ্খে এউকপ অব ।৩ * *যা যয-ক্যেব বংসব অতীত হইল, নবীনগব 
+৮ ব অন্তর্তি “আম্দপুগ 2 শা১তিবীসী জিনৈব জববেব বাসস্থাণে একটা 
পুঙ্গবিণা নন কাবিবাব সাছল উল্িিত মুন্ভি উদ্ধত হইয়াছিল পবি্ষে এ 
বাঁক স্ক,এ আপিষু ০ব। মু ওজী ৬ ক 2 আবুল পবন স্থপপন কবিষা যাষ | 


শিবপুর 


প্রাগুক্ত টীযাবাধ উত্তৰ পশ্চিশ কোনে, ন্যনকল্লে ছুই মাইল দবে--শ্বিপুব” 
নামে খ্যাত এই স্তপ্রাটান গ্রাম অবস্থিত । ্ মধ্যবন্তী একটা ইষ্টক-নিম্মিত 
ভবনে এক সপীঠ শিবপিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে । এই কাবণ বশত গ্রান্টী “শিবপুব” 
আখ্য। প্রাপু হইঘ1 থাক) সম্ভব | 

উক্ত জন্পদেব নিক্টবন্ত্ “মীবপুব” নামক গ্রাম হইতে পূর্বে একটা 
তুগ্ধবতী গাভী শ্রন্যত এই স্থানে আগত হইযা এ লিঙ্গ মন্ভিব উপর দুপ্ধ-খাঁবা 
বর্ষণ কবিষ। যাহ এইবপ একগ্রবাদ পলী বাসিগণ-মধ্যে প্রসলিত আছে । 

শ্িবলিঙ্গটী কোন্‌ সমযষে কাহাব দ্বাব। প্রতিষ্ঠিত হইযাছিল, এই বিষে বহু 
অন্তপন্ধানে ও জ্ঞাত হওযা যায না। কথিত আছে-_জনৈক ত্রিপুবাধিপতি ইহাব 
উদ্দেশে ছুইটী বানস্থান এবং এক দ্রোণ ভূমি দেবোত্তব স্বরূপ প্রদান করিয়াজসিলেন । 
কিন্তু সেই জ্রিপুরেশেব নাঘ কিংব। সময় বলিতে কেহই সক্ষম নহে । এই স্থানে 


ছলাশয় প্রভৃতি খনন করিবার কালে ভূগর্ত হইতে কতিপয প্রন্তব-মূন্তির বিধবস্ত 
-স্গংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল বলিস্বা পঞ্লীবাসিগণ কহে । 


শজ্পুরার স্বৃতি 


৯৫ 


উর্সীউর। 


সরাইল পরগণার অন্তর্গত “উব্সীউর) গ্রামনিবাপী মথুরনাথ দাস নামক 
জনৈক ব্যক্তির বাসভূমির অত্ভূ্তি প্রাচীন জলাশয়ের পক্ষোদ্ধারকালে তন্মখ্য 
হইতে একটা প্রস্তর-নিপ্মিত দ্বিভুঞ্জ পুংমৃন্তি উদ্ধত হইষাছিল বলিয়া শ্রুতিগোচর 
হয়। লোকে কহে__অধুনা মৃত্তিটী বরদাখ্যাত পরগণার অন্তর্ববন্তর্শ “ভ্রীঘর” 
গ্রামে স্থাপিত আছে, এবং তথায় উহ “হরিমুন্তি” বলিষা জনসাধারণ-কর্তৃক 
পুঁজিত হইতেছে । উহ1 বুদ্ধদেবেব প্রতিমূণ্ডি হবয়াই সম্ভব । কাবণ দ্বিভুজবিশিষ্ট 
কোন হিন্দুদদেব-মৃন্তি অগ্যাপি পৰিলক্ষিত হয় নাই । 


বিলকেন্দুআসাই 


বিংশ কি পঞ্চবিংশবধ পুব্বে “বাঘাউবা” গ্রামস্থ ভাগারী-বাটীব পুবাতন 
পুক্ষরিণীর সংস্কাব-কালে একটী নারায়ণ-মূন্তি উদ্ধত হহখাছিলঃ এখং উহা 
“বিলকীনন” বা অধুনা “বিলবেন্দুআই”” নামে খ্যাত গ্রামনিবাসী বৈষ্ণব বণিক 
লোবদত্ত-কর্তক প্রতিষ্ঠিত-_এইবপ মুন্তিটাব পদনিস্মে উত্কীণ আছে বলিষ। 
পুর্বেব কথিত হইক্সাছে। পেই বিলকেন্দুমাই গ্রামস্থ একটী প্রাচীন দীন্বিকার 
উত্তরদিগ্বস্তা উচ্চ ভূমিখণ্ডে পলীনিবাসী মুসলমানের। মৃতদেহ প্রোথিত করিয়া 
থাকে । প্র স্থানে কবব খশন করিবার কালে প্রাফশঃ ইষ্টক ও প্রস্তর-নিস্মিত 
ভবনাদির বিধ্বস্ত অংশ এপ্রান্ত হওয়। যায় বলিয়। পলনীনিবাসিগণ কহে । ইহাতে 
অন্থমিত হয় যে, একদা এ স্থানে কোন বৌদ্ধ বিহার কিংব। দেবমন্দিব প্রতিষ্ঠিত 
ছিল এবং তৎসমুদয় তাহারই বি3ধবস্ত অংশ । 

অধিক দিনের কথা নহে--এহ স্থানে একটী কবর খনন কৰিবার কালে 
কোন দেব বিশেষের এক প্রস্তরনিম্মিত পীঠ উদ্ধত হইয়াক্ষিল বলিয়া অবগত 
হওয়া যায়। লোকে কহে__অধুন। উহা! ব্রাহ্মণবাড়ীয়। নামে প্রসিদ্ধ নগরীর 
অন্তর্গত ক্ষুত্র স্রোতশ্বতীর তুল্য এক বৃহৎ প্রণালীব দক্ষিণতীবুবস্তশী “পৈরতল” 
গ্রামস্থ দরগাহে স্থাপিত আছে । এবং কোন বিষয়ের মনস্কামনাসিদ্ধি কিংবা 
ছুয়াক্বোগ্য ব্যাধির উপশম-উদ্দেশ্টে সচরাচন্ন লোকে তছুপর্বি নানাবিধ ফল, 
মিষ্টান ও ছুগ্ধাদি স্থাপন করিস! যায় । এই প্রকারে দরগাহের খাদিমের যথেষ্ট 
উপার্জন হইক্স। থাকে । 


৯৬ ত্রিপুরার স্মৃতি 


শ্ীকাইল 


বরদাখ্যাত ব। বরদাখাত পরগণায় “্রাকাইল”" নামক ঘে এক প্রাচীন গ্রাম 
অবস্থিত, তন্ম্যবর্তী' এক মন্দিবে “ববদেশ্ববী” নামে প্রসিদ্ধ একটী শক্তিদেবীর 
প্রন্তর-যুর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে । কিন্তু উহা! স্থপ্রাচীন কালের সংস্থাপিত সেই 
বরদেশ্বরী কালী নহে, যাহার নামানুসারে এই পরগণা “বরদাখ্যাত” বা 
“বরদাখাত*, নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়়াছে__এইরূপ কথিত হইক্সা থাকে । 

জনশ্র্তি এই-_ প্রাচীনকালে কালীদাস ব্রহ্মচারী নামক জনৈক সাধক কোন 
এক পদ্মবনন্মধ্য হইতে একটা প্রস্তব-নিস্মিত কালীমুন্তি প্রাপ্ত হইলে উহ? এই 
গ্রামে মানয়ন পূর্বক স্থাপন করে। কিন্তু কিছুকাল পব এক বজনীতে মুক্তিটা 
অকন্মাৎ অন্তহিত হয় । তখন উহাব পুজকেবা বাবাণসী হইতে একটী কালী- 
মূন্তি আনয়ন পূর্বক তংস্থলে প্রতিষ্ঠিত করে । তাহাই অধুনা “বরদেশ্বরী”” 
নামে প্রসিদ্ধ এতপঞ্চলস্ত কালীমুন্তি । 


লাউর 


প্রাগুক্ত পরগণাব অস্তভূক্তি লাউব গ্রান নিবাসী জনৈক ব্যক্তির বাসস্থানে 
পুষফরিণী খনন করিবার সময় একটা নিম্ন অংশ ভগ্ন ক্ষুব্রাকারের প্রস্তর-নিদ্মিত 
চতুু্তি নারাষণ-মুল্তি সূগতভ হহতে উদ্ধৃত হহইষাছিল বলিয়। গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ 
কথে। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অধুনা উহা “গোকর্ণ” বা “গোকন্‌” গ্রামের 
পশ্চিমদিকস্থ একটা আখারা য় স্কাপিত আছে। 

উল্লিখিত*“লাউর” নামক গ্রামটী অতি প্রাচীন বলিয়া! কথিত আছে, এবং 
লোকমুখে অবগত হুওয়ণ যায়-তথা হইতে নানাবিধ মুন্তি প্রভৃতি প্রাচীন 
কীন্তিচিহ্ন উদ্ধত হইয়াছিল । 

উল্লিখিত জনপদ নিচয় ব্যতিরেকে “নুরনগব”” “বরদাখ্যাত”” ও “সরাইল”, 
নামক পরস্পর সংলগ্র এই তিনটা পরগণার অন্তর্গত আরও কতিপয় গ্রাম হইতে 
পুবাকালের নিন্মিত ধাতু ও প্রস্তর-মূন্তি এবং যৃত্ভির বিধ্বস্ত অংশ প্রভৃতি উদ্ধৃত 
হইয়াছে বলিক্। জ্ঞাত হওয়া যাক্ন ; এবং অগ্তাপি সময় সময় কোন দেব বিশেষের 


ভ্িপুরার স্থৃতি ৯৭ 
জিপুরার স্বতি__-" 


মুত্তি কিংবা যুদ্তির বিধ্বস্ত অংশ যে উদ্ধত ন] হয় এমন নহে । এই সমুদয় 
পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবভূত সম্ভাবিত হয়-_বৌদ্বধধশ্মের পন এবং হিহ্দুধর্মের 
পুনরুখান--এই সদ্ধি-সঘয়ে এ সমস্ত গ্রাম সম্দ্ধিশালী জনপদ ছিল; কাল 
বিবর্তনে ক্রমে অবনতি সাধিত হইয়? 'তৎসমুদয় স্থানের প্রাচীন ইতিহাস গভীর 
তিমিরে প্রচ্ছাদিত হইয়াছে । 

ত্রিপুরা জিলার স্তর্গত প্রাগুক্ত পরগণাত্রয় অধুন! যে নামে পরিচিত তাহা। 
মুসলমান শাসনকালে প্রদন্ত আখ্যা । হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে নিশ্চয়ই এততপ্রদেশের 


অপর কোন না ডিল, এই স্থানের ইভিবৃন্তের সহিত তাহাঁও অতলগর্ভে নিহিত 
হইয়াছে । 


৯৮ জিপুরার স্াতি 


উপসংহার 


ত্রিপুরার অন্তর্গত “যে কতিপয় অঞ্চলেক এ্ষয এই পুস্তক বণিত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে কোন কোন স্থানে সংঘটিত -ল্ষযেব সঙ্গক্কে কোনকপ লিখিত ইতিবৃত্ত 
প্রাপ্ত হওয়া যায না স্থণনীয় ভনশ্তিব উপব নিভব কবিবাই তত্সমুদ্রয় বিষম্ব 
বিবৃত হইয়াছে | অতএব বিবরণনিচষেব মধ্যে ভ্রম-প্রমাদ থাকা সম্ভব । যাহা। 
হউক-_সেই সমস্থেব সম্বন্ধে যতদব পষান্বম সত্য নিদ্ধাবপ করিতে সক্ষম হওষ। 
গিয়াছে, তাহাই পুস্থকে উল্লেখ কবা হইল 

উক্ত প্রদেশস্থ যে সমৃদ্ধ প্রাচীন কীন্বিমালাব বিন এই পুস্তকে বণিত 
হইযাছে তত্যতীত কণ্থত প্রদেশের দক্ষি পশ্চিম প্রান্ত বন্তী কৌন কোন জনপদের 
ভূগর্ভে আরও নানাবিধ পুবাঁকালেশ কীন্তিচিহ নিহিত থাবা অতি সম্ভব। 
গত বঙ্সরে চ্বনগব পবগণাৰ অন্তর্গত “বাউব খাড” গ্রাম শিবামী জনৈক 
মুসলমানের বাসস্থান-সংলগ্ন একটা পুবাতন পুক্ষবিণীব সংক্ষাবকালে তন্সধ্য হইতে 
এক বনুুজবিশ্ি্ট প্রস্তব-মূন্তি প্রাপ্ধ হওয়া গিযান্ছিল_ কিন্তু উহ? কষেক মাস 
পরই অপহৃত হইযাহ্ে বলি লোকে কহে । এক্দ্বতিবেকে এই ৰপ জ্ঞাভ 
হওয়। যায়__সেউ বর্ষেই ত্রিপুববা্্যব উত্তব পূর্ব প্রান্দেশস্জ ধম্মনগবের ভূগ্ড 
হইতে একটা ষোডশছুক্তবিশিষ্ট ধাতুমুন্ডি উদ্ধত হইযাছে। 

কোন প্রত্বতন্ববৎ-কর্তক ত্রিপুবাব স্তান বিশেষ বীতিমত খনিত হইলে গর্ভ 
হইতে একপ শ্লি'লিসি অথবা তাম্রশাসল এ মূদ্রা প্রভৃতি উদ্ধত হদঘ। সম্ভব 
যাহার দ্বাবা। এতংপ্রেশে ব বু অজ্ঞণ্ত এঁন্হাসিক বিষয উদ্ঘাটি ত হইতে পাবে । 


পপি পর এমা 


কিপুরার শ্বৃতি ৪৯ 


পরিশিষ্ট 


উজ ব্ততব ্ন পোন্বিজ্দ আানপিতিচ টে 
নিউ লিশ্িত তত এ্রমিিলিশি 
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জিপুরার স্বতি 


ওরজজেব কর্তৃক গোবিন্দ মাণিক্যের নিকট 
লিখিত পত্রের বঙ্গানুবাদ 


তুলনীয় উচ্চকুলোস্ভৰ মৌভাগ্যবান্‌ বাজ্যেশ্বর বিষম সমর-বিজযনী 
মহামহোদয় পঞ্চ শ্রীযুক্ত মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য বাহাদুর-_ আল্লাতাল। 
আপনার বাক্য সুমঙ্গলে বক্ষা করুন । 

মামি স্থুনিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি ষে, আমার চিরশক্র স্থজা ভবদীয় 
বাজ্যে গোপনে অবস্থান করিতেছে । মদীয় পূর্বপুরুষের সম্মানিত মহোদয়গণের 
সহিত আপনার গৌরবাম্বিত পূর্বপুরুষগণের পরস্পর আল্মীরতা ও প্রণয় থাকা 
বশতঃ 'আমাদিগের সহিত বিবাদে লিপ্ত দুর্ভাগ্য আফগানের] ভবদীয় রাজ্যে 
শাশ্রয় গ্রহ্ণ করিলে আপনার মহামান্য পূর্ববপুরুষগণ অসিপ্রহারে যেরূপ সেই ছুষ্ট 
আফগান্দিগকে বঙ্গধ্শে বিতাডিত করিতেশ, বর্তমানে আমিও তন্রপ আশা 
কবি-আমার লিখান্ুসারে আপনি উক্ত শক্র । শ্রক্তা) কে ধুত করিয়! সত্রর 
আমার নিকট প্রেরণ করেন। যদি আপনার অভিমত হয়, তবে আমার 
সেনাপতিকে মূঙ্গেরে অপেক্ষা করাইব। তাহাকে ধৃত করিবর পর আপনার 
সেনাপতির রক্ষণাবেক্ষণে সাবধানে প্রেরণ করিয়! বাধিত করিবেন-যেন প্রাচীন 
বন্ধৃতী প্তায়ী বহে। নতুবা উহ? নিশ্চয় জানিবেন_-আপনার রাজ্যে উক্ত 
অপরিনামদখির অবস্থান করার জন্য ভবিষ্যতে আমাদিগের পরম্পর-মধ্যে বিবাদ 
€ মনোমালিন্য সংঘটিত হইবে । আমার লিপি অনুসারে কাধ্য হইবে বলিয়্। 
"মামি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি । 


জ্রিপুরার স্ততি ১০১ 


রেনিয়ার খাগরা 


যুদ্ধবিগ্রহে নিহত কোন সৈনিক পুরুষের উদ্দেশে তৎপত্রী-কর্তৃক গীত--এইরূপ 
একশ্রেণীর ছুঃখময় বিরহ-সঙ্গীত ত্রিপুরার পার্ধত্যপ্রদেশে প্রচলিত আছে। সেই 
সমুদয় গান “রেপিয়ার খাগ রা” নামে প্রসিদ্ধ এবং সঙ্গীতনিচয় প্রায়শঃ এ্রতিহাসিক 
ঘটন। জড়িত । 
এই পুস্তকে ষে একটা “রেসিয়ার খাগ রা” গানের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে 
তাহা--বঙ্গানুবাদ ও স্বরলিপিসহ নিম্নে প্রদত্ত হইল। 
“হাছুছুক্‌ কলক্‌ মাইন্থুই পিংঙ্গাগই-__ 
পাগড়ী নুরুগ লিয়া, যাছু পাপড়ী নুরুগলিয়]। 
হাদুছুক্‌ কলক্‌ গুন্থু পিংক্ঞাগই-__ 
যাকুরাই নুরুগলিয়া, বা যাকুরাই হুরুগ লিয়]। 
তুইগেরেং গেবেৎ গাতি চাকৃভাগই-- 
রিহিনই খনালিয়।, যাছু বিহিনই খনালিয়1 | 
গাতি হলংস] বাংমানি বাগউ-_ 
রুকথারই সলাপ্‌লিয়াঃ যাছু রুকথারই সলাপ.লিয়ী | 
মাইসিংসিয়ারী বাংমানিবাগউ-- 
নাহারই নুরুগ লিক়?, যাছু নাহারই মুকুগলিয়। । 
উল্লিখিত গানের বঙ্গান্ষবাদ £- 
দীর্ঘ পার্বতা পথে কাউন নপন করাতে 
( তাহার ) পাগডী দেখিতে পাইলাম না| 
দীর্ঘ পার্বত্য পথে ছুপাটী ফুলের গাছ বপন করাতে 
( তাহার ) গোড়ালি দেখিতে পাইলাম না 1৮. 
কল কলনাদিনী ঝরণাবর ধারে ঘাট প্রস্তত করাতে 
ডাকিলেও (সে ) শুনিতে পাইল ন।1 
ঘাটে অনেকগুলি পাথর থাকাতে 
দৌড়িম্বাও (তাহার নিকট ) পৌছিলাম ন1। 
কুম়াসার আধিক্যে 
চেয়েও € তাহাকে ) দেখিতে পাইলাম ন1। 
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